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পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যে ব্যক্তি 
সালাত আদায় করে অথচ যাকাত আদায় করে না, সে 
মুসলমান নয় এবং তার আমল তার কোন উপকারে আসবে 


যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা 
তার সম্পদকে মাথায় টাক পড়া সাপ বানিয়ে দেবেন, যার 
চেখের ওপর দুটো কালো দাগ থাকবে । এ সাপ তার গলায় 
বেড়ী স্বরূপ করা হবে, মুখের দুদিকে তাকে দংশন করতে 
থাকবে এবং বলবে “আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার 
সঞ্চিত অর্থ সেহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১৮) |” 

বিশ্বখাদ্য খাদ্য কর্মসূচির দেয়া তথ্য মতে বাংলাদেশ 
পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম । বাংলাদেশে ৪ 
কোটি ৮০ লাখ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ৬ 
কোটি ৪০ লাখ মানুষের কোন চাকুরি নেই। ১ কোটি ৬০ 
লাখ মানুষ চরম দরিদ্রতায় দিশেহারা । মা বাবার আর্থিক 
অস্বচ্ছলতার কারণে ৩ লাখ ৩০ হাজার শিশু স্কুলে যেতে 


না। যাকাত যারা আদায় করেন তারা জান্নাতী । যারা যাকাত 


পারে না। ৫ বছরের কম বয়সী ৪১% শিশু মাঝারি থেকে 


অস্বীকার করে তারা মু'মিন নয় । যাকাতে বিশ্বাস করে কিন্তু 


মারাত্মক পুষ্টিহীনতার শিকার । উল্লেখ্য যে, যাদের আয় 


আদায় করে না তারা মুনাফিক । সামর্থ্য থাকা সত্তেও যারা 


দৈনিক ১.২৫ ডলারের চাইতেও কম বিশ্ব ব্যাংক তাদের 


যাকাত প্রদানে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে 
কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, 
সাধ্যানুসারে দরিদ্র লোকদের দরিদ্রতা দূরীকরণ, ক্ষুধার্তকে 
অন্ন দান এবং বন্ত্রহীনকে বস্ত্র সংস্থান করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা বিভ্তবান মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয 
করেছেন। সাবধান! আল্লাহ তাদের কঠোর হিসেব নেবেন 
এবং প্রদান করবেন মর্মন্তদ শাস্তি (আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব, ১৫৩২) । মহানবী (সা.)-এর নিকট কেউ যাকাত 
নিয়ে আসলে তিনি দু'আ করতেন “হে আল্লাহ! তুমি তার 
প্রতি দয়া কর (মিশকাত, হাদীস : ১৬৮৫) ।' 

সামর্থবানদের মধ্যে যারা যাকাত আদায় করে না তাদের 
জন্য বীভৎস শাস্তি নির্ধারিত । আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা 
সোনা-রূপা জমা করে, অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তা খরচ করে 
না (অর্থাৎ যাকাত দেয় না) তাদিগকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক 
আযাবের, যে দিন গরম করা হবে সেগুলোকে দোযখের 
আগুনে, অতঃপর দাগ দেওয়া হবে সেইগুলো দ্বারা তাদের 
ললাটে, তাদের পার্খশদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা 
হবে,) এখন স্বাদ গ্রহণ কর এর যা তোমরা (দুনিয়াতে) 
জমা করেছিলে (সূরা আত-তাওবা : ৩৪-৩৫)। মহানবী (সা.) 
বলেন, “আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেন, আর সে এর 


জুন'১৭ 


চরম দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে (77171. ০/2/09£7717129 
1927121992511, (1৬1 01517.072/ 1997121902511, 77711012271, 


17027%)) | 
ংলাদেশে ১৫ লাখ পরিবার নিঃস্ব, মাথা গোঁজার ঠাই 


নেই । ৩০ লাখ পরিবার আছে যাদের ভিটা আছে কিন্তু ০১ 
শতক জমি নেই সবজি চাষের । ২ কোটি শিক্ষিত মানুষ 
বেকার । ১০ জন আছেন যারা হাজার হাজার কোটি টাকার 
চাইতেও বেশি টাকার মালিক । তাদের সম্পদের পরিমাণ 
৭.৫০০ বিলিয়ন ডলার । এ দেশের বিত্তবানরা যদি যাকাত 
দেন তাহলে বছরে কমপক্ষে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার 
মত যাকাত আদায় সম্ভব। এ বিপুল অর্থ পরিকল্পনামাফিক 
বিনিয়োগ ও বন্টনের ব্যবস্থা করলে কয়েক বছরের মধ্যে 
দরিদ্রতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাবে । স্মর্তব্য যে, 
ংলাদেশের বিত্তশালীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অং 
যাকাত প্রদান করে না; দিলেও তা সামান্য। যাকাত 
প্রদানকারীদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করে যাকাত দেন 
এমন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম। যাকাত আহরণ ও 
বিতরণের সুষ্ঠু কোন পদ্ধতি বা নীতিমালা নেই। ফলে 
দারিদ্র্য বিমোচনের সুফল থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে 
যাচ্ছি। 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


দরিদ্রতা মূলত অভিশাপ । অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। 
অভাব অনেক সময় মানুষকে কুফরি ও নাফরমানীর দিকে 
ঠেলে দেয় । দরিদ্রতার কারণেই সমাজে নানাবিধ পাপ কাজ 


ফলে যাকাত দাতা ছিল গ্রহীতা ছিল না। ইতিহাসে এরূপ 
প্রমাণ আরও আছে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে 
যাকাতের সম্পদ বিতরণের বিষয়টি ইসলামী সরকারের 


যেমন- চুরি-ডাকাতি, চাদাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণসহ 
বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে । সুষ্ঠু 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা 
করলে সমাজ হতে দরিদ্রতা বিদায় নেবে; নিশ্চিত হবে 
সামাজিক নিরাপত্তা । সমাজের দুঃখী ও দরিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠী 


বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল । যারা হত দরিদ্র বা যে সব 
এলাকায় অভাবী মানুষের সংখ্যা অধিক, সরকার যতদিন 
প্রয়োজন মনে করবেন তাদের মধ্যে যাকাত বন্টন অব্যাহত 
রাখবেন মুয়াতা মালেক, ১/৩৩৪)। এখনো সৌদি আরবে 
সরকারীভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা আছে। 


যাকাতের উপকারভোগী (139097011)। যাকাতের অর্থ 


আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি যাকাত বোর্ড থাকলেও 


সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেবল অভাব পুরণে সহায়তা 
করে না বরং বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য হাস করে । ফলে 
সমাজে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 


তার কার্যক্রম কিন্তু অত্যন্ত সীমিত। দেশের বিজ্ঞ আলিম ও 
মুফতিদের সমন্বয়ে যাকাত বোর্ড পুনর্গঠন করা দরকার। 
বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত সংগ্রহ করে বাস্তহারা ও 
দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত মাদরাসা, এতিমখানা ও অনাথ 


হয়েছে: “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 


আশ্রমের দুষ্থ শিক্ষার্থীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের ব্যবস্থা 


নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের 
জন্য পুরস্কার, তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের 
কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না (সূরা আল-বাকারা : 


করলে একদিকে শিক্ষার আলো যেমন ছড়াবে তেমনি অপর 
দিকে আলিম উলামাদেরকে ধনীদের দুয়ারে যেতে হবে না। 
তারা অহর্নিশ জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ পাবেন। 


২৭৭)।” ইসলামের সোনালী যুগে রাষ্ত্রীয় উদ্যোগে যাকাত 


এভাবে যাকাত চর্চার মাধ্যমে একটি দারিদ্যযুক্ত সমাজ 


সগ্রহ ও বিতরণ করা হতো। হযরত ওমর ইবনে আবদুল 
আজিজ (রহ.)-এর শাসনামলে মিশরে যাকাত গ্রহণকারী 
পাওয়া যায়নি। ইসলামের আলোকে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


বাংলাদেশ মাসতুরাত বোর্ড নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টার-এ 
লাদেন ইরা লা ুরআন কাস 


যে সমস্ত বয়স্কা মা-বোন ও স্কুল কলেজে পড়য়া মেয়েরা কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না এবং যাদের কুরআন শরীফ সহীহ্‌তুদ্ধ নেই তাদের 
জন্য বছরে এটি ব্যাচে ওমাস ব্যাপী কনরিয়ানা এশিক্ষণে আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হয়। 


নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দুর করে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি থাকবে 


ইসলামী আকায়েদ, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, মাসনুন দো'আ-হাদীস ও আল্লাহ্‌ পাকের ৯৯ নাম মুখস্থ করন এবং সুন্নত তরীকায় মহিলাদের 


নামাজ আদায়সহ ইসলামের অন্যান্য ফরজ আহকামসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 


ঘ্যান) জানুয়ারী- 
ও ্াটিটিজুলাই - আগষ্ট- সেপ্টেম্বর (৮০ দিন) ক্রাস শুরু ১০ই জুলাই । 
বি £ দ্রঃ প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১০ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাদরাসায় পড়য়া মেয়ে যারা অথর্থ যাদের কুরআন শরীফ 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই জানুয়ারী 


সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থ 


| হুদ্্বান্্ট এিল-মে-জুন (৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই এপ্রিল। 
(টিক অট্টোবর-হতে ডিসেম্বর(৮০ দিন) ক্লাস শুরু ১০ই অক্টোবর । 


প্রশিক্ষণ শেষে মু'আল্লিমা ও কীরিয়াদেরকে বোর্ভের পক্ষ 


সহীহঙ্ আছে- হাফেজাং আলেমা, করিয়া যারা মু'আল্লিমা| হতে সাটিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়িতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে 


প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ বাড়িতে বোর্ডকতুর্ক প্রতিষ্ঠিত মহিলা| খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদান । 


নূরানী কুরআন শিক্ষা সেন্টারে কুরআনের খেদমত করতে| শরয়ী পদাঁ, সার্বিক নিরাপতা ও স্বাস্থাসম্মত উন্নতমানের ঘরোয়া খাবার পরিবেশন 
আগ্রহী। তাদের জন্য বছরে ৬টি ব্যাচে ৪৫ দিন ব্যাপী [টে হালের বিরাট তাকাজা পূরণে এবং দুনিয়াতে নেক সন্তান আসার একমাত্র 


ট্রেনিং-এ ভর্তি নেওয়া হয়। 


মাধ্যম মায়ের জাতিকে সহীহ্ভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িতৃ 


€চাট ১৫ জানুয়ারী হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 
€ুদ।) ১৫ মার্চ হতে ৩০ শে এপ্রিল পর্যত্ত। 
(১৫ মে হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত। 
ছি ১৫ জুলাই হতে ৩০ শে আগষ্ট পর্যন্ত । 


আদায় করে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুকিপেতে মাসতুরাতবোর্ড এর দ্বীনি 
কার্যক্রমে অংশ হণ করুন । 


তত্বাবধানে- ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ নৃরানী। 


(অভিজ্ঞ মু'আলিমা ছ্বারা শিক্ষণ দেওয়া হয়) 


জট) ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত । 
(তু) ১৫ নভেম্বর হতে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত । 

(প্রতি ব্যাচেই ক্লাস শুরুর ১৫ দিন পূর্ব থেকে ভর্তি নেওয়া হয়)। 
(ু্র্টিরমজান মাসে থাকবে ৩৫ দিনের বিশেষ মু'আল্লিমা 


বোর্ড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 
6552 25্টিমাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা ও খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 
(৮২/২/এ/১/, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে £ মোঃ নো"মান ৪ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


চিট ভতির উদেস্টে আসার সময় ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি সাথে নিয়ে আসবেন 


জুন'১৭ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কওমি মাদরাসা সনদের 


স্বীকৃতি এবং কিছু 
প্রাসঙ্গিক কথা 


অধ্যাপক আবু আহমদ ঢোকা বিশ্ববিদ্যালয়) 


আমাদের বাড়ির সামনে একটি কওমি 
মাদরাসা ছিল, যেটি পরে সরকারের 
এমপিওভুক্ত হয়ে আধাসরকারি 
মাদরাসায় পরিণত হয়েছে । এখনো 
ওই মাদরাসাটি আছে, তবে 
আধাসরকারি হওয়ার কারণে স্থানীয় 
জনগণ আগের মতো ওই মাদরাসার 


ওই মাদরাসা যখন কওমি ছিল তখন মাদরাসার 
একটা অংশে সকালে “মক্তব' বসত । আমি নিজেও 
তিন বছর ওই মক্তবে পড়েছি । আজ মনে হয় 

আমার বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে ওই তিন বছর মক্তবে 


পড়াটাই আমার কাছে অধিক মূল্যবান । কারণ 
হলো, ওই শিক্ষা আমাকে কুরআন পড়তে 

শিখিয়েছে; ওই শিক্ষা আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তাকে 
সিজদা করতে শিখিয়েছে । 


তাতে আমাদের জীবনে একটা নিয়ম- 
শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল। একপর্যায়ে 
শুধুই প্রাইমারি স্কুলে যেতে লাগলাম, 
তারপর হাই স্কুলে, তারপর কলেজে। 


ধরনের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে, সেসব শিক্ষাপ্তিষ্ঠান আলিয়া 
মাদরাসা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। 
এর বাইরে আরেক ধরনের ইসলামী 


হাই স্কুল-কলেজে পড়তে কিছু অর্থ 
ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু মক্তবের 
পড়াটা পূর্ণভাবে বিনা পয়সায়। 


স্কুল ছিল, ওগুলো ছিল আলিয়া ও 
কওমি মাদরাসার মধ্যবর্তী, আলিয়া ও 
আলিয়া মাদরাসার আদলে গড়ে ওঠা 


সঙ্গে আর একাত্ববোধ করে না। আগে 


মক্তবের হুজুররা _ (শিক্ষকরা) 


অন্য মাদরাসাগুলোতে সরকারি 


আশপাশের লোকজন ওই মাদরাসা 


দেওবন্দফেরত, তারা দীনী কাজের 


চালানোর একটা গরজ অনুভব করত 
এখন করে না। কারণ হলো, সরকারই 


বোর্ডের নির্দেশিত সিলেবাস অনুসরণ 


ংশ হিসেবে বিনা অর্থে মক্তবে 


করা হতো । কিন্তু কওমিরা সম্পূর্ণ 


পড়াতেন। মৌসুমে তাদের কেউ 


স্বাধীন ছিল। তাদের অধিকাংশই 


যখন অর্থায়নের মূল দায়িতটি নিয়েছে 


সামান্য ধান দিয়ে সাহায্য করলে 


তখন স্থানীয় জনগণ মনে করে এখন 
তো ওই মাদরাসা সরকারি নির্দেশেই 
চলছে, তাদের কাজ কী । জানি না ওই 
মাদরাসা আগের মতো আলো ছড়ায় 


দেওবন্দ দারুল উলুমের সিলেবাস 


করত। আজ শুনি, প্রাইমারি স্কুলের 
শিক্ষকরা নাকি অর্থের জন্য কোচিং 
করান। কিন্ত সেই কালচার সেই সময় 
(১৯৫৭-৬০) ছিল না। প্রাইমারি 


অনুসরণ করত। 

মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস অনেক 
পুরনো। মাদরাসা মানে স্কুল, যেখানে 
পাঠদান করা হয়। কালক্রমে, বিশেষ 


কি না। কারণ হলো সরকার হাত 
দিলে আলো ছড়ানোর কাজটি যেন 


স্কুলের শিক্ষকরা সরকার থেকে সামান্য 
বেতন পেতেন। ওই নিয়েই তারা 


ঝিমিয়ে পড়ে। যেমন করে পড়েছে 
আরো অন্য সরকারি 


সন্তুষ্ট ছিলেন। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে 


করে পরাধীনতার পরে ওসব মাদরাসা 
শুধু ধর্মীয় বিষয়গুলো পড়ানোয় 
মনোযোগ দেয়। ভাবি, ভারতে এসব 


খোজ নিতেন তাদের ছাত্ররা পড়ছে কি 


মাদরাসার উত্থান হলো কেন, কিভাবে? 


মাদরাসাগুলোতে । ওই মাদরাসা যখন 
কওমি ছিল তখন মাদরাসার একটা 


না। বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত 
করানোর জন্য কিছু স্পেশাল ক্লাস 


যারা শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা 
করেন তারা বলতে পারবেন কেন- 


শে সকালে “মক্তব বসত । আমি 


তবে বিনা 


নিজেও তিন বছর ওই মক্তবে পড়েছি । 
আজ মনে হয় আমার বিদ্যা শিক্ষার 
মধ্যে ওই তিন বছর মক্তবে পড়াটাই 


একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ছাত্রদের 
বাবারাও শিক্ষকদের অনেক সম্মান 


আমার কাছে অধিক মূল্যবান। কারণ 


শিখিয়েছে। মক্তব বসত সকাল ৭টায়, 


করতেন। সেই শিক্ষকদের থেকে 


কিভাবে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে 
সমাজে এলো । তবে আমার মনে হয়, 
ইধরেজ তাড়ানোর অনেক আন্দোলন 
ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিম নেতারা, 


আদর্শ শেখা যেত। যতটা তাঁরা 


বিশেষ করে আলেমে দীনরা মনে 


জানতেন উজাড় করে ছাত্রদের 
দতেন | 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই 


করলেন অন্তত ঈমান-আকিদা রক্ষার 
জন্য হলেও তাদের খাঁটি ইসলামী 
শিক্ষার দিকে যেতে হবে। দারুল 


আমরা সকালে উঠে মক্তবের দিকে 
ছুটে যেতাম, ছুটি হতো সকাল ৯টায়। 
বাড়ি ফিরে গোসল করে কিছু খেয়ে 
সকাল ১০টায় ওই মাদরাসাসংলগ্ন 


বিভিন্ন ধারায় চলে আসছে। ইলিশ 


উলুম দেওবন্দের ইতিহাস দেখলেও এ 


সাহেবরা ইংলিশ স্কুল স্থাপন 
করেছেন । পুরনো হাই স্কুলগুলো আগে 
হাই ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। 


সরকারি প্রাইমারি স্কুলে যেতাম। 
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আবার তাদেরই সহায়তায় এক 


বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা 
যাবে । আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে 
মাদরাসা শিক্ষা আছে এবং সেই 
মাদরাসা শিক্ষা বলতে কওমি 
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মাদরাসাকেই বেশি করে বোঝানো 


আছেন, তারা প্রকাশ্যেই বলেন, 


একাডেমিক সার্টিফিকেটকে পাবলিক 


হচ্ছে। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা 
এসেছে উত্তরাধিকার সুত্রে । 

পরাধীন ভারত থেকে কওমি ধাচের 
মাদরাসা পেয়েছে পাকিস্তান, পাকিস্তান 


দুনিয়ার জন্য তাদের শিক্ষা নয়। বরং 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আারাবিক ও ইসলামী 


পরকালকে পাওয়ার জন্যই তাঁদের এই 
শিক্ষা। 
হ্যা, সমাজে ফেইথ-বেইজড বা 


থেকে পেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। 
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কওমি 
মাদরাসার প্রসার কমেনি, বরং 
বেড়েছে । আগের কওমি মাদরাসাগুলো 
আধাসরকারি হয়ে যাওয়ার পর 
ওগুলোর পাশেই নতুন করে আরেক 
কওমি মাদরাসা রে উঠেছে। আর 
আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসব 
নতুন প্রতিষ্ঠিত কওমি মাদরাসার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেন। সমাজের চোখে 
মাদরাসা বলতে কওমি মাদরাসাকেই 
বোঝানো হয় এবং দেশের অধিকাংশ 
লোক মনে করে, দীনী শিক্ষা বলতে যা 
বোঝায় তা কওমি মাদরাসায়ই দেওয়া 
হয়। দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে আধাসরকারি 
মাদরাসাগুলোর ওপর মানুষের আস্থা 
নষ্ট হয়ে গেছে। তারা ওগুলোকে স্কুল 
মনে করে, শুধু নামেই ইসলামী আছে 
অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো 
রকমের সরকারি দান-অনুদান ছাড়া 
শত শত কওমি মাদরাসা চলছে 
কিভাবে? এখানেই অনেকে ভাবতে 
ভুল করছেন। অনেকে যেভাবে কওমি 
মাদরাসাগ্তলোকে ভিনদেশি কালচারে 
সিক্ত অচেনা-অজানা কথিত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মনে করেন, আসলে 
আদতে সেগুলো তা নয়। এগুলোর 
পেছনে সমাজের সমর্থন না থাকলে 
তারা চলতে পারত না। অধিকাৎ 
লোকের ভাবনা হলো, প্রকৃত দীনী 
শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা এই 
মাদরাসাগুলোতেই শিক্ষা দেওয়া হয় 
সমাজের মানুষ অতি সন্তষ্টচিত্তে এসব 
মাদরাসায় তাদের দান-সদকা- 
জাকাতের অর্থ প্রদান করে। মানুষের 
বিশ্বাস হলো, কওমি মাদরাসাগ্তলোই 
ইলমদার-আমলদার আলেম তৈরি 
করছে। অন্য মাদরাসাগুলো ইলমদার 


ধর্মভিত্তিক বিদ্যার একটা চাহিদা 
আছে। এসব মাদরাসা সেই বিদ্যারই 
জোগান দিচ্ছে। এটাও ঠিক, আজ 
সমাজে আলেমে দিনের সংখ্যা অনেক 
কমে গেছে। আমরা আমাদের 
বাল্যকালে অনেক আলেমে দিনের 
কথা শুনেছি, যাদের সমকক্ষ এখন 
কোনো আলেম নেই। মাওলানা 
সামছুল হক ফরিদপুরী, কিশোরগঞ্জের 


মাওলানা আতাহার আলী, 
কক্সবাজারের মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ, শর্ষিনার পীর আবু সালেহ, 
মাওলানা কেরামত আলী, মাওলানা 


আবদুর রাজ্জাকসহ আরো অনেকের 
নাম আমরা শুনেছি। বয়স হওয়ার পর 
শুনেছি মুহম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, 
বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা 
ওবায়দুল হক ও শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আজিজুল হকের নাম। 
তাদের প্রায় সবাই কওমি মাদরাসায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নিজেরাও কওমি 
মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। আজ 
তাদের মাপের কোনো আলেম সমাজে 
আছে কি? 

কওমি মাদরাসায় ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী 
পড়ে। তারা এসেছে সমাজের পিছিয়ে 
পড়া অংশ থেকে । গরিব-এতিমদের 
কওমি মাদরাসাগুলো আশ্রয় দিচ্ছে 
এক অর্থে। তাই এসব মাদরাসা ও 
এসব মাদরাসায় যারা পড়ান-পড়েন 
তাদের সহায়তা করা দোষের কিছু 
নয়। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী (মতিয়া 
আপা) যথার্থই বলেছেন, তাদের তো 
দূরে ঠেলে দিতে পারি না। তিনি যেটা 
অনুভব করেছেন সেটা প্রকাশ্যে 
বলেছেন। তার লিখিত প্রবন্ধে যে 


আলেম তৈরি করলেও আমলদার 
আলেম তৈরি করতে পারছে না। 


অনুধাবন প্রকাশ করেছেন, যেটা অতি 
যথার্থই । সম্প্রতি সরকার কওমি 


কওমি মাদরাসার সঙ্গে যারা যুক্ত 
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মাদরাসার দাওরা হাদীসের 


অধ্যয়নের এমএ ডিথ্বির সমতুল্য 
ঘোষণা করেছে। এই দাবিটি কওমি 
মাদরাসাগ্ডুলোও এযাবৎ করে 
আসছিল প্রধানমন্ত্রী এতে সাড়া দিয়ে 
জনস্বার্থের পক্ষে একটি বড় কাজ 
করেছেন বলেই আমি মনে করি। এ 
কাজটি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী 
করলেও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য 
হতেন। কওমি মাদরাসাগুলোকে 
হিসাবের মধ্যে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমাজে 
কিছুটা হলেও এক্য স্থাপনে একটি বড় 
পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমরা মনে 
করি। প্রধানমন্ত্রীর কাজ তো দেশের 
মানুষকে বিভক্ত করা নয়; বরং 
এক্যবদ্ধ করা। কওমি মাদরাসার 
সিলেবাস সেকেলে এটা অনেকেই 
বলেন। তবে শুধু ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে 
সিলেবাস তো সেকেলেই হবে, এটাই 
স্বাভাবিক । বাংলাদেশে কোনো কওমি 
মাদরাসা এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে 
পারেনি যে তারা গবেষণা করে নতুন 
জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারবে, যা ধর্মীয় 


গেছে, ওগুলোতে নতুন করে কিছু 
যোগ করতে পারবে । বাংলাদেশের 
কওমি মাদরাসাগুলো অনেকটা 
অনুসারী। তাতে তেমন অসুবিধা 
নেই। ফেইথ-বেইজড শিক্ষাটা তারা 
অনেকাংশে জোগান দিচ্ছে। কওমি 
মাদরাসার সিলেবাসের ক্ষেত্রে নতুন 
কিছু যদি সংযোজন-বিয়োজন করতে 
হয়, সেটা তাদেরই করতে হবে। 
সরকার বা বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে 
৬ ঠিক হবে না। তবে আমি 
কিছু বিজ্ঞান ও কিছু তথ্য-প্রযুক্তি 
তাদেরও পড়াতে হবে। সরকারের 
ওসব মাদরাসায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ 
করা ঠিক হবে না। 


লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


স।ম।কা।লী।ন 
সা প্দ্গন 


1971 
দেশভাগের সাথে সাথে বাংলাও ভাগ 


2 
6 


তারেকুল ইসলাম 


রামযুদ্ধ' শুরু করলো(1)। বন্ততপক্ষে, 


থাকাকালীন হোসেন শহীদ 


হলো একই দ্বিজাতিতত্লের ভিত্তিতে, 


এর আসল কারণ ছিল পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত 


সোহরাওয়াদী “যুক্তবাংলাকে একটি 


যদিও বাংলার মুসলমানরা চেয়েছিল 
রি সমগ্র বাংলা, আসাম ও 
বিহারের পূর্ণিয়া জেলা নিয়ে একটি 


বিস্তৃত কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার, 


স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই 


জোতদার ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক 
স্বার্থ। যদি সেদিন (১৯০৫ সালে) 


স্বাধীন ও সার্বভৌম যুক্তবাতলা বা 


ব্রিটিশরা বাংলা ভাগ করতে সক্ষম 


বঙগরাষ্ট্র গঠন । উল্লেখ্য, এই যুক্তবাংলা 
বা বঙ্গরাক্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রথম 


হতো, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান 
প্রজা ও কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণ 


প্রস্তাবিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৩ 
মার্চে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে 


কল্পনা করেছিলেন, যা পাকিস্তান কিংবা 
ভারতীয় ইউনিয়ন কোনোটারই 
অন্তর্ভুক্ত হবে না; পক্ষান্তরে প্রাদেশিক 
কংঘেস নেতা শরৎ বসু চেয়েছিলেন 
“যুক্তবাংলা' গঠিত হবে ভারত 


করার পথ তাদের বন্ধ হয়ে যেতো । 
এরপর বঙ্গভঙ্গ রদের বিনিময়ে ব্রিটিশ 


শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক 
উত্থাপিত ধতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে । 


রাজশক্তি বাঙালি মুসলমানদেরকে 


ইউনিয়নের অংশীভূত এক সার্বভৌম 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রপে । মুলত 
এই জায়গায় ছিল উভয়ের পার্থক্য । 


সান্তৃনাস্বরূপ পূর্ববঙ্গ ঢাকা 


শরৎ বাবুর প্রস্তাব মোতাবেক ভারতীয় 


কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সাতচল্লিশেই হিন্দুরা 


বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 


ইউনিয়নের অন্তর্ভৃকতিপূর্বক অবিভক্ত 


কলকাতায় বাংলা বিভক্তির জন্য 


সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক 


ংলা যদি সেদিন সোহরাওয়ার্দী মেনে 


দাঙ্গা পরিচালনা করে। মজার ব্যাপার 
হলো, এ হিন্দুরাই কিন্তু ১৯০৫ সালে 


দিলে এটারও বিরোধিতা করে 
আন্দোলন করেছিল সাম্প্রদায়িক হিন্দু নিতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই অনুমান 
জাতীয়তাবাদীরা।  দুঃখজনকভাবে করা যায় যে, এতে করে পূর্ববঙ্গের 


রবীন্দ্রনাথও এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 


মুসলমান প্রজাদের ওপর কলকাতার 


ব্রিটিশদের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও উগ্র 


বিটিশ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় লিপ্ত 
হয়েছিলেন । 


হিন্দু জমিদারদের শোষণের মাত্রা 
আরও তীব্র ও লাগামহীন হয়ে পড়ত; 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করেছিল, 
এই বলে যে, তারা কোনোমূল্যেই 


সাধারণত তৎকালীন হিন্দু জমিদার ও 
জোতদার শ্রেণি সেসময়ে পূর্ববঙ্গের 


ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ হতে দেবে না। 
ভারতের সংবিধানের মুখ্য স্থাপকখ্যাত 
ড. আম্দেকরের ভাষায়, “বাঙালি 


মুসলমানদের শোষণ করে এখান 
থেকে আয়কৃত অর্থসম্পদ ওপারে 


ফলে তাদের দুর্গতি যে আরও ব্যাপক 
ও সীমাহীন হয়ে পড়ত, তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। সোহরাওয়ার্দী 
প্রকৃতই দূরদর্শী ছিলেন, তাই তিনি 


নিয়ে যেতো, ঠিক বাংলাদেশের 


এমনটা মেনে নেননি এবং হতেও 


হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা 


স্বাধীনতাপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান 


দেননি । আবার সোহরাওয়াদীর প্রস্তাব 


করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গের 


যেভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি 


বাঙালি মুসলমানরা যাতে যোগ্য স্থান 
না পেতে পারে' €োকিস্তান অর পার্টিশন 


মোতাবেক যদি ভারতীয় ইউনিয়নের 


অধিবাসীদের ওপর শোষণ করে 


বহির্ভত স্বাধীন ও সার্বভৌম 


ওপারে অর্থসম্পদ নিয়ে যেতো। 


“যুক্তবাংলা গঠত করা হতো, তখন 


অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১১০)। এমন পরিস্থিতিতে 
১৯১১-এ গিয়ে বিটিশ গভর্নমেন্ট বাধ্য 


আরেকটি মিলিয়ন ডলারের কোয়েশ্চন 
হলো, তৎকালীন মুসলিম অধ্যুষিত 


হয় বঙ্গভঙ্গ রদ করতে । আর ঠিক 


১৯৪৭-এ এসে সেই হিন্দুরাই কিনা 


পূর্ববঙ্গ কেন শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের 


আবার সমগ্ব বাংলায় মুসলমানরা 


সাথে গীটছড়া বাধতে বাধ্য হলো; 


সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ত, আর 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকতো 
মুসলমানদের হাতেই। এমনিতেই 


বঙ্গভঙ্গ তথা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের জন্যই 
জুন'১৭ 


কারণ সাতচন্লিশে বাংলার প্রধানমন্ত্রী 


পরপর টানা তিনবার অবিভক্ত বাংলার 


স।ম।কা।লী।ন 


বটে; কিন্ত এই বিষয়টিকে বুদ্ধি ও 


প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনজন 
মুসলমানই । এসব দিক বিবেচনায় 
শেষপর্যন্ত ৪৭-এর এপ্রিল-মে'র 


দিকেই বাংলা ভাগের পক্ষে বাঙালি 
হিন্দুদের আন্দোলন ও দাঙ্জগীবাজি চরম 
রূপ নেয় এবং ফলাফলস্বরূপ বাংলা 
ভাগ: পশ্চিমবঙ্গ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
বিবেচনায় ভারতের সাথে আর পূর্ববঙ্গ 


লক্ষ্যসংবলিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র 
অনুযায়ী সংগঠিত নয় মাসের রক্তাক্ত 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়। আর আজকে কিনা তথাকথিত 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী সেকুলার শিবির 
থেকে বলা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
মানে বাহাত্তরের সংবিধান অর্থাৎ 
বিশেষত সেকুলারিজম ও সমাজতন্ত্রই 
নাকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা(1)। এমনকি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ ই 
মার্চের ভাষণ কিংবা রাষ্ট্রপতি জিয়ার 
ঘোষণা, কোনটাতেই এসবের ব্যাপারে 
কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না; বরং 
তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল 
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থনৈতিক ও 

স্কৃতিক শোষণ-নির্যাতনের কবল 
থেকে মুক্তি এবং চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন 
বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় গণমানুষের 
চিন্তাধারায় সেকুলারিজম ও 
সমাজতন্ত্রের কোনো প্রভাব 
কোনোকালেই ছিল না এবং এখনো 
নেই। অযথা তাদের ঘাড়ে এসব ভারি 
ভারি ইউরোপীয় মতবাদ চাপিয়ে 
দেওয়া অন্যায় এবং এটা বাম 


যুক্তিহীন আবেগের জায়গা থেকে স্মরণ 
করা স্রেফ আমাদের জাতীয় বোকামি । 
মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শান্ত 
রহমান সম্প্রতি এ বিষয়ে লিখেছেন, 
“এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত 
অবশ্যই নিজের রাজনৈতিক ও 
ভৌগোলিক স্বার্থেই সেদিন 
বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। 
পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ে (অর্থাৎ 
বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ায়) ভারতও 
লাভবান হয়েছে। ভারতের 171২7/ণ" 
চলাং৩7যোণ৬৪//৭ব/ম,515-এ 


0076 591176 111 0106 13915190551) 
01021861010.” (00 2 2016; 776 
[17195 ০/ 1017) অর্থাৎ লঙ্কাবিজয় 
করে রাম যেমন তা বিভীষণকে দিয়ে 
দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার 


ক্ষেত্রেও ভারত তাই করেছিল 
(ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্র 
মনোহর পারিকরের বক্তব্য) 


ংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে 
এখন পর্যন্ত এহেন অবমাননাকর উক্তি 
ইতপপূর্বে আর কখনো কেউ করেনি । 
এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আহমদ ছফা 
তার স্টুডেন্ট ওয়েজ বইতে বাংলা 


পাকিস্তানের সাথে দু'ফ্ষন্টে যুদ্ধের 
দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। ভারত এর পরে 
বতে শুরু করেছে, শুধু পাকিস্তান ও 


ভাগের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম 
দায়ী করেছিলেন, কারণ বঙ্কিম তার 
উপন্যাসগুলোতে ভারতবর্ষ থেকে 


৬ 
চীন নিয়ে তাদের মৌলিক নিরাপত্তা 


মুসলমানদের বিতাড়িত করে শুধু 


বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেই হবে 
কোনোক্রমেই বাংলাদেশকে নিয়ে “৩য় 


হিন্দুদের নিয়েই মহাহিন্দুরাক্ট্র গড়ার 
পরিকল্পনা পেশ করতেন এবং মুঘল 


ফ্রন্ট'-এর কথা-চিন্তা-ভাবনা হয়তো এ 
সময়ে ছিলো না" €৫ এপ্রিল ২০১৭) 
পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই _বিনাস্বার্থে 


আমলের মহান ও ন্যায়পরায়ণ 


আরেকটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতাযুদ্ধে 
সহায়তা করেছে এমন নজির নেই 
নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই তা 
করেনি। 


বিকৃত করতেন। এভাবে তিনি বাংলার 
হিন্দু সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনায় 
মুসলিমবিদ্ধেধে ও সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির অবতারণার মুল কারিগর 


জাতিগত দিক থেকে আমাদের 


হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। 


একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদের 
শৃঙ্খল ভেঙে আত্নিয়ন্ত্রণাধিকার, 


ফলত এর প্রভাব বাংলা ভাগের পক্ষে 
বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেরণা 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের 
প্রাণান্তকর রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্বাম;ঃ 
পক্ষান্তরে ভারতের দিকে থেকে সেটি 


হিসেবে কাজ করেছিল অর্থাৎ ভারতীয় 
ইউনিয়নের অধীনে থেকে মহাহিন্দুরাষ্ট্র 
গঠনের স্বপ্ন। আর স্বাধীনতা অর্জন 


ছিল পাকিস্তান ভাঙার যড়যন্ত্র, 
ংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের 


করলেও আজকের বাংলাদেশ এখনো 
এই হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদপ্রসূত 


লোকসভায় দীড়িয়ে তৎকালীন 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 


আগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যবাদ-আধিপত্যবাদ- 
সম্প্রসারণবাদের হুমকির সম্মুখীন। 


বলেছিলেন, “হাজার সালকা বদলা 
লিয়া। সুতরাং সবই সুস্পষ্ট ছিল। 


রাজনীতির একটি জঘন্য চাতুরামিও 
বটে। 

অন্যদিকে ভারত মুক্তিযুদ্ধের সময় 
বাংলাদেশকে অপরিসীম সহায়তা 
করেছিল, এটা অবশ্যই আমরা স্বীকার 
করি এবং সে কারণে আমরা কৃতজ্ঞও 


জুন'১৭ 


দুঃখজনকভাবে এখনো বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে হেয় করে বক্তব্য 
দেয় ভারতের কিছু ক্ষমতাসীন উশ্ 
হিন্দুতবাদী নেতৃবৃন্দ। তারা মনে করে, 
1,019. 7২81109 5/017 1,901 2100 
59৬6 10 60 ড1101015177119. $/5 010 


কারণ ভারতে বর্তমানে ক্ষমতাসীন উগ্র 

দল বিজেপি ও 
আরএসএস এখনো বৃহৎ হিন্দুরাসট্ 
গড়ার স্বপ্ন দেখে। বিগত ২০১৫ 
সালেই বিজেপির সাধারণ সম্পাদক 
রাম মাধব মিডিয়াকে দেওয়া এক 
সাক্ষাতকারে ভারত, পাকিস্তান ও 
ংলাদেশকে নিয়ে অখ ভারত 


_ ালালা্ালাা্্্। আত্তান্তহীদ ৭ 
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প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত 
করেছিলেন, (3) 5210619] 
580161911২7] 190119৮1795 
5910. 0790 179 102119%95 177019, 
[7910512]) 2100 1391751909951) 
৬৮11] 18010166 0118 099 00 [011] 
91 40100151060 111019” 01)1070]) 
00100191 509090111”, 160 26, 
2015, ১০ [111005097) 
11769) | 

এ অবস্থায় বাংলাদেশের মুসলমানদের 
ঈমান-আকিদা ও  স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমতের জাতীয় চেতনা 
বিনাশকল্পে আজ ইসলামকে 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ 
বানানো হয়েছে। ইসলামপন্থীদের 
নিলে দেশজুড়ে সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের মচ্ছব 
চলছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধুয়া 
তুলে আমাদের আত্মচেতনার 
কেবলাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে 
ফেরানোর জোর অপচেষ্টা লক্ষণীয়। 
একাত্তরে আমরা পাকিস্তানি ফ্যাসিবাদ 
ও আধিপত্যবাদকে পরাজিত 
করেছিলাম, অথচ আজ আমাদের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতের ওপর 
আঘাত করে উগ্র হিন্দুত্ববাদপ্রসূত নয়া 
আধিপত্যবাদ স্বরূপে হাজির আমাদের 
সামনে । এই অবস্থায় আমরা 
বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি যতক্ষণ প্রকৃত 
ইতিহাসের চর্চা না করবো এবং 
নিজেদের স্বাতন্ত্য, আত্মমর্যাদা ও 
বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে 
জাতিগত এক্যের চেতনায় 
সম্মিলিতভাবে উপনীত না হবো, 
রাজনৈতিক গণক্ষমতা ও জাতীয় 
আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 
সুদূর ভবিষ্যত-কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে 
সক্ষম হবো না। 


লেখক: কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক 
জুন'১৭ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


4: আত্তার্তহীদ ৮ 
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রামাযানে ইবাদত, যিকির, 
তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র পানাহার ও 
পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন 
হয় না। সে সাথে ব্যক্তি ও সামাজিক 
জীবনে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ 
হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন্ন, তবেই রোযা 


সাধনে রামাযানের 


মানবকল্যাণ 


শিক্ষা 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহমর্মিতা ও কর, আসমানের 
মালিক তোমার প্রতি দয়া পরবশ 
" এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও 


করতে হবে? তার একটি প্রথাগত 
দিক-নির্দেশনা আমরা সিয়াম সাধনার 
মধ্যে পেয়ে থাকি। রামাযানের 
ব্যবহারিক নিয়ম-কানুনগ্তলো আমরা 


দয়া ও ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। 
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ 
আত্মশুদ্ধি ও অধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন 
করে থাকে । আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 
আল-জাওযী (রহ.) বলেন, “মানুষের 


মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত 
রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী 
(সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম 
অশ্লীলতা ও হৈ হুল্লোড় না করে। 
সমাজের কোন সদস্য যদি তাকে 
গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া 
করে সে যেন বলে, আমি রোযাদার 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) । 

রোযা ধৈর্য, সংযম, নৈতিক উৎকর্ষ ও 
মানবীয় মূল্যবোধের জন্ম দেয়। 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি 


আত্মিক ও দৈহিক শক্তি সংরক্ষণে 


মাধ্যমে আত্মিক সুস্থতা সাধন করে।' 
“মাসব্যাপী রোযার মাধ্যমে মানুষের 
জৈবিক চাহিদা ও পাশব প্রবৃত্তি দুর্বল 
হয়ে যায়, মনুষ্যত্ব ও রূহানিয়ত সজীব 


ভাবে পালন করি তাহলে 
তার মধ্য দিয়ে চিত্ত শাসন সহজেই 
কার্কর হয়। একজন মানুষ যদি 
সারাদিন আহার্য এবং পানীয় গ্রহণ না 
করে এবং সে সময়টুকুতে যদি সে 
মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার প্রতি 
তজ্ঞতা প্রকাশ করার সর্ববিধ 
কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহলে তার চিত্তে 
আকাঝ্সক্ষা জাগবে না এবং 
অশুদ্ধ ও বিকল চিন্তায় চিত্ত ভারাক্রান্ত 
হবে না (ড. সৈয়দ আলী আহসান) |” 
শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করার সুযোগ অবারিত 
হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই 


যদি পরিপূর্ণ 


ও জাগ্রত হয়। রিপুর তাড়নামুক্ত হয়ে 
মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার 
সদ্যবহার করে সুউচ্চ মর্যাদার 


মৌলিক শিক্ষা । রামাযান মাস আসলে 
মহানবী (সা ) সমাজের অভাবস্ত ও 


মাস তার জীবনকে প্রণোদিত ও 
প্রভাবিত করে । মহানবী (সা.) বলেন, 
“জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর; 
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অধিকারী হতে পারে । সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে মানুষ সতকর্মের প্রতি ধাবিত 
হওয়ার প্রণোদনা লাভ করে এবং 
অসদুপায়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার 
মানসিকতা লোভ পায়। আমরা সিয়াম 
পালনের ক্ষেত্রে চিত্তশুদ্ধির কথা 
বলেছি। চিত্তশুদ্ধি কাকে বলে? মানুষের 
চিত্ত সততই চঞ্চল । আমাদের চিত্তে 
নানা ধরনের ইচ্ছা জাগে এবং সেসব 
ইচ্ছার ভালমন্দ দুই-ই আছে। কিন্তু 
চত্তকে শাসনে রেখে অপরাধের আগ্রহ 
থেকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন। এখন 
এই কঠিন কাজটি কিভাবে সাধন 


অপরাধমুক্ত ও কণ্যাণধ্মী সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার । রামাযান 
মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের 
উন্মেষ ঘটায়। মহানবী (সা.)-এর 
ভাষায় “ তা ও সৌহার্দ্যের মাস 
মাহে রামাযান (বায়হাকী)।” কেননা ধনী 
ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে 
বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, ফলে তাদের 
মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত 
মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি 
জাগ্রত হয়। রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্ত মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় 
করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। মহানবী 
(সা.) বলেন, “হে আয়েশা! অভাবশ্বস্ত 
মানুষতে ফেরত দিও না। একটি 


___ু। আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও 
দান কর। দরিদ্র মানুষকে ভালবাস 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের 


নতুন জামা-কাপড় ক্রয় করে ঈদের 


সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন 


আনন্দে শরিক হওয়ার সুযোগ লাভ 


এবং কাছে টান। কিয়ামতের দিন 


ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। 


মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে 
টানবেন। 


করেন। 


মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, 
দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ 


সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতা ও মানব 
কল্যাণের শিক্ষা বাকী জীবন যদি 
অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও 


ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বল ও 


অতিভোজন বা ভোজন বিলাসিতা 
স্নাযুকোষে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং 
দেহ্যন্ত্রকে আলস করে দেয়। রোযা 


অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও 
বিস্তবানদের সহানুভূতির হাত 
সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা । পরের 


দারিদ্যমুক্ত পৃথিবী গড়া সম্ভব । রমযান 
মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামন্ত্রী মওজুদ করে 
বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে 
অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় 
ফলে অনেক রোযাদার ক্ষতি ও 
বিড়ম্বনার সম্ম্ণীন হন। মহানবী সা 
বলেন, মওজুদদার অভিশপ্ত; আমদানী 
রপ্তানী করে যারা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য 


কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র 
স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন 
তারা মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী । 
সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়- 
সঙ্গত অধিকার রয়েছে । সেই অধিকার 
রক্ষার নামই মানবতা । ইসলামী বিধান 
মতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ 
নেই। মুসলিম-অমুসলিম, সাদা- 
কালো, ধনী-নির্ধন, উচু-নিচু সকল 


সামন্ত্রী ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ 


ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । সমগ্র 


মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, আল্লাহ 
তায়ালা তাদের পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান 
করেন। এছাড়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
রামাযান মাসে খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপকভাবে 


মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত। 
মহানবী (সা.) আরও বলেন, “গোটা 

(মাখলুক) আল্লাহ তাআলার 
পরিবারভূক্ত। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে 


ভেজাল মেশায়। কেমিক্যালযুক্ত খাবার 
গ্রহণ করে রোযাদার জনগণ দুরারোগ্য 


আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে 


শারীরিক জটিলতার শিকার হন। 
এগুলো অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ 
দৃষ্টিতে। ইসলাম 


সদ্যবহার করে (মিশকাত, হাদীস: 
৪৯৯৯) |” 
রামাযানের একটি গুরুতৃপূর্ণ অনুসঙ্গ 


জাগ্রত করার জন্য 


হলো সাদাকাতুল ফিতর। প্রতিটি 
রোযাদারের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে 
গম অথবা কিশমিশ অথবা খেজুর 
অথবা পনির অথবা এর বিনিময়ে নগদ 


ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। খোদাভীতি, 


অর্থ গরীব, দুঃখী ও অভাবকরষ্ট 


সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের 


মানুষকে দান করা ওয়াজিব তথা 


সহযোগিতার ফলে সমাজে মানবতা 
ব্যাপ্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ এই 
সম্পর্কে বলেন, “সৎকর্ম ও 
খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য 
কর। পাপ ও সীমালজ্ৰনের ব্যাপারে 
একে অন্যের সহায়তা কর না। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা আল- 
মায়েদা : ২)" এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া- 


বাধ্যতামূলক । এতে করে রোযার 
ক্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ মার্জনা 
করেন এবং অপর দিকে সমাজের 
অসহায় মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান 
হয়ে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পায়। সম্পদশালী ও বিত্তবান যে 
কোন মানুষের ওপর যাকাত 
বাধ্যতামূলক (ফরয) । যাকাত বছরের 
যে কোন সময় প্রদান করলে আদায় 


অনুণ্থহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি 
দয়া-অনুগ্ুহ দেখান না (মিশকাত, হাদীস: 
৪৯৪৭) |” 
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করলে তার সওয়াব বহুগুণ বেশী 
যাকাতের অর্থ দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী 
অপেক্ষাকৃত উন্নত খাবার গ্রহণ ও 


দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে 
থাকে । চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় 
দেখা গেছে রোযা তথা উপবাস্বতের 
কারণে দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক 
এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে 
বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু 
মারা পড়ে। এক মাসের সিয়াম 
সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও 
অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ 
পদার্থগুলোকে বের করে দেয়। সারা 
বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা 
হয়, সিয়ামের আগুনে তা পুড়ে 
নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয়। 
একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার 
প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত হাত, পা, চোখ, 
মুখ, উদরকে অবৈধ, গহিত কাজ ও 
আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত রেখে 
সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার 
প্রভাব জুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে 
করার শিক্ষা দেয় মাহে রামাযান । 
রামাযানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 
মানুষ হিংসা-বিদ্বে, লোভ-লালসা, 
কামনা-বাসনা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ 
পরিহার করে অতি মানবীয় জীবনের 
দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে 
থাকে । রোযাদারের অন্তরে মানব 
কল্যানের চেতনা জাগ্রত হয়। অতএব 
মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ 
পাকের এক অপূর্ব নিয়ামত, যা 
অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত 
করে। মহান আল্লাহ সংযমের সাথে 
মমতৃবোধে উজ্জীবিত হয়ে সমাজের 
কল্যাণে অবদান রাখার তাওফিক দান 
করুন। আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, উট্ট: 


প্রধান, 
বিভাগ, 


____াল্ল্ল্্্ু আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মু'মিন নর-নারীর 

ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 

তাআলা বলেন, 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর 


রাখে । এমন ঘোড়াকে আরবীতে বলা 


পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


হয় [][]া]]াঅর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো । এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
ও অনুগামী হয় । 
মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 
হিসাবে যে বন্তটি সৃষ্টি হয় তাকে 


রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমনি 
তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 
(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে পারো 
!সূরা আল-বাকারা : ১৮৩]।” 

উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 
রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 
আরবী ভাষায় রোযাকে [ঢা] (সওম) 
[যা] শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 
ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 


দাওয়া থেকে বিরত 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 
যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগ্ডলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 
দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত না 
হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 

হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 
ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত 


জুন'১৭ 


তাকওয়া বলা হয়। অর্থাৎ রমযান 
মাসের দিবা-রাব্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া” বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 
আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযার 
বিধান দিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 
নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 
ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 


তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 
বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল 
যেমন- হযরত আদম (আ.) 
প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 
(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 
এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 
জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ আ.)-এর উম্মত বড় 

স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 


অধিক ছিল। তা হাস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো। হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বৎসরে এক মাস রোযা ফরজ 


করেছেন। আল্লাহ বলেন, প্রা] 
[8১১১ (অল্প ক'দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 
রাখা ফরজ করা হয়েছে। 

ইসলামে রোযার গুরুতৃ 

রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা মম মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 


আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত । রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 
নামা, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন । বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 
নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
সাথেই হয়ে থাকে। 
অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 
আড়ালে চুপিসারে পানাহার করে 
তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 
শত-সহত্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 
কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 
নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 


__্ল্্ত। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 
স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 
কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব [আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০]।” 


রোযার উপকার 


পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 
করেছেন: 


প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বন্ত একটি 


তার কাছে সদা তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 


দুঃঘখীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


মানুষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


রোযা মান্ষকে নীতির অনুগামী করে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশ্ুতের সেই উপাদান । যেমন- জীব- 
জন্তকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, 


থাকে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 
নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বন্ত 
থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বন্ত 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। [01%3% *ঘ্0-এর 
উদ্দেশ্যও তাই। যেন রোযার মাধ্যমে 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


ঠা-্প-গরম 


প্রয়োজন হয়, নরের জন্য নারীর এবং 
নারীর জন্য নরের প্রয়োজন হয়; এই 
সবকিছু পশুত্ের চাহিদা ও পাশবিক 
দাবি । এই সব চাহিদা ও দাবি মানুষের 
জন্যও প্রয়োজন । 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 
কার? তার মালিক কে? তা আমার 
জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 
না হারাম? 

নিরুপায়ী জীব-জন্ত এই সকল বন্ত 
নিয়ে ভাবে না। সে পিপাসার্ত হলে 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বর্গীয় অস্তিত বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আতিক অস্তিতব। 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


মানুষের মধ্যে ভালো স্বভাব 
(তাকওয়া) অর্জিত হয়। 


হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 
বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হারাম বস্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুত্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 
হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 
হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 


বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 
শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 
রোযার হিকমত ও দর্শন: 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
দুটি সাংর্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 
যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 


জুন'১৭ 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 
ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


পাশবিক শক্তির প্রভাব 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 
ভ্রক্ষেপ নেই। এটি লজ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 
জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 


পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু 


অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 
আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাতে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তকে 


আধ্যাত্বিকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 
গাম নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যে-ই 
শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে। সে নিজ দাবির 


-| 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেঁছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 


প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দূর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুক্ষ্স দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 
পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 
এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্য রয়েছে। যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্ষ 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


_ আত্তান্তহীদ ১২ 
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বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 
চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুতু বৃদ্ধি 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 


পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচ 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 
স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 
হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 
পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 
মাংশ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 


পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
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“তারা আল্লাহর ন্ট অমান্য করে 


বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 
সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 
সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 


উশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 


না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 


অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 


করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়।? 


শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 


অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্যিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্ব্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 
গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঙ্কিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পুণ্যের কাজ আঞ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে 


বেশি নিয়ে নিয়ে যায়। তার স্বভাব- 


কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 


চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং তার উচ্চাজ্ষা ও 


থাকতে পারবে । যার আত্মকশক্তি 
সমৃদ্ধ হবে সেই ধারাবাহিকভাবে 


উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 


একাকি অবস্থায় হোক কিংবা 


ক্ষেত্রে নিমনপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিমনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্ষ রয়েছে। তার আহার্য আসমান 
থেকে আল্লাহর নির্দেশরূপে আসে। 
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জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দুর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 


আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্সিকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 
করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 
ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্বাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচ্ছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 
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উলামায়ে কেরাম তাদের দারসগুলো 


সালাফের 
রামাযান 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


সেই মাস ইবাদাতের মওসুম হওয়া 
এবং সেই মাসে রোযা ফরয হওয়া 


বন্ধ করে দিতেন। নিজের ইবাদাতের 


তো একেবারে মানানসই |" 


প্রতি মনোনিবেশ করতেন। কুরআন 


নাখায়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আসওয়াদ রামাযানের প্রতি 
দু'রাতে কুরআন খতম করতেন । তিনি 


এই মুবারক মাসে সালাফে সালিহিনের 


নিয়ে মাশগুল থাকতেন। ইবনে 
আবদুল হিকাম বলেন, “রামাযান মাস 


আমল ও আদত কী ছিল? তারা এ 
মাসটি কীভাবে কাটাতেন? এ প্রসঙ্গে 


আসলে ইমাম মালিক ইবনে আনাস 


সালাফের রত্বময়ী গ্রন্থ ভা-্পর থেকে 


(রহ.) হাদীস পাঠদান এবং আহলে 


কিছু উদ্ধৃতি পেশ করার চেষ্টা করব 


ইলমের সাথে মাজলিস করা ছেড়ে 
দিতেন। মুসহাফ দেখে দেখে কুরআন 
তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগী 
হতেন।” 
বস্তুত এটাই ছিল সালাফে সালিহীনের 
আদত ও অভ্যাস; রামাযানে ইবাদাত 
নিয়ে মগ্ন থাকা, বিশেষত কুরআন 
তিলাওয়াত এবং তা অনুধাবনের প্রতি 
মনোনিবেশ করা। আল্লাহ তাআলা 
ইরশাদ করেন, “রামাযান মাস হলো 
সেই মাস, যাতে নাধিল করা হয়েছে 
কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত 
এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট 
পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের 
মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই 
তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি 
পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে (সূরা 
আল-বাকারা: ১৮৫) । 
বিজ্ঞন বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা 
দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন; কেননা এই 
মাসে কুর নাযিলের মধ্য দিয়ে 
লোকদের ওপর তার অনুগ্বহ ও 
অনুকম্পা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।' 
আল্লামা ইবনুস সাদী বলেন, “যেই 
মাসের এমন ফযীলত এবং যেই মাসে 
বান্দাহর প্রতি তার রবের এমন ইহসান 


জুন'১৭ 


ইনশাআল্লাহ । বস্তত পূর্বসূরিদের এমন 
পৃণ্যময় কর্মপন্থা আমাদের জন্যে 
আদর্শ ও অনুকরণীয় । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “এরা এমন ছিল, 
যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন 
করেছিলেন । অতএব আপনিও তাদের 
পথ অনুসরণ করুন (সূরা আল-আনআম: 
৯০)।” অন্যত্র তিনি বলেন, “তোমাদের 
জন্যে ইবরাহিম ও তার সঙ্গীগণের 
মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে 
চিরশক্রতা থাকবে (সূরা আল-মুমতাহিনা: 
8)।* আরও ইরশাদ হয়েছে: “তোমরা 
যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, 
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম 
আদর্শ রয়েছে (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৬) ।” 
্ 05554 খতম 
আসওয়াদ ইবনে ইয়াষিদ ইবনে 
কায়স, আবু আমর আন-নাখায়ী। 
ইমাম । অনুকরণীয় ব্যক্তিত ৷ ইবরাহীম 


মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
নিদ্রায় যেতেন। আর রামাযান ছাড়া 
অন্য মাসে তিনি প্রত্যেক ছয় রাতে 
কুরআন খতম করতেন (যাহাবী, সিয়ারু 
আলামিন নুবালা, ৪/৫১)। 


* মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
র খতম 

সাঈদ ইবনে জুবাইর ইবনে হিশাম 
ইমাম। হাফিযুল হাদীস। কারী 
মুফাসসির। শহিদ। আবু মুহাম্মদ 
অথবা আবু আবদুল্লাহ আল-আসাদী 
আল-ওয়ালিবি। একজন প্রথিতযশা 
আলিম । হাসান ইবনে সালিহ ওয়াকা 
ইবনে ইয়াস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর রামাযান 
মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে 
কুরআন খতম করতেন। অবশ্য 
তখনকার যুগে লোকেরা ইশার নামায 
বিলম্ব করে আদায় করত ধপ্রাগুজ, 
৪/৩২৪)। 


* একদিন ও একরাতে তিন খতম 

আবুল হুসাইন ইবনে হুবাইশ একদিন 
আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 
ইবনে সাহল ইবনে আতা'র আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যহ তার এক খতম 
হতো । আর রামাযানে প্রতি একদিন ও 
একরাতে তিন খতম হতো। শেষ 
বয়সে কুরআনের নিগুঢ় রহস্য এবং 
সুক্ষ জ্ঞান আবিষ্কার করার মানসে এক 
খতম শুরু করেছিলেন। দশ বছর 
পর্যন্ত পড়েছেন। তবে খতম হওয়ার 
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তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করেন 
ডি জাওযী, রা ফি তারিখিল 
মুলুকি ওয়াল উমাম, ৬/১৬০)। 
পুনশ্চ: এত কম সময়ে কুরআন খতম 
করার বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় এবং 
এগুলোর নিরসন পরবর্তীতে উল্লেখ 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


* রামাযানে ষাট খতম 

তকী উবাইদ; মুরতাযা ইবনুল আফিফ 
আবুল জাওদ হাতিম ইবনুল মুসলিম 
ইবনে আবিল আরাব-এর জীবনালেখ্যে 
বলেন, তিনি ছিলেন দরিদ্র । তবে 
ধৈর্যশীল। সমাজে তার ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল। প্রতি মাসে তিনি 
কুরআনে কারিম ত্রিশ খতম করতেন । 
(যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২৩/১২)। 


আবু বকর ইবনুল হাদ্দাদ বলেন, আমি 
এ কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম 
আবার মুগ্ধও হলাম যে, ইমাম শাফিয়ি 
(রহ.) রামাযানে সালাতের ভেতরের 
তিলাওয়াত ছাড়াও ষাট বার কুরআন 
খতম করতেন। আমিও 


খতম করতে সক্ষম হয়েছি। আর 
রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে ত্রিশ খতম 
করেছি। 


* তিনদিনে এক খতম 

আবু আওয়ানা বর্ণনা করেন, আমি 
কাতাদা ইবনে দিআমা (রহ.)কে 
রামাযানে কুরআনে করীমের দারস 
দিতে দেখেছি। সালাম ইবনে আবি 
মুতী” বলেন, কাতাদা প্রতি সাতদিন 
অন্তর কুরআন খতম করতেন। 
রামাযান আসলে প্রতি তিনদিনে এক 
খতম করতেন । আর রামাযানের শেষ 
দশকে তিনি কুরআন খতম করতেন 
প্রত্যেক রাতে প্রোগুক্ত, /২৭৬)। 


* রামাযানে প্রত্যহ পঞ্ঠাশজনকে 
ইফতার করাতেন 
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হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান । 


কামাল, ইসহাক ইবনে আহমদ আল- 


আল্লামা। ইমাম। ফকীহুল ইরাক। 


মাআররি। মুফতী । বুযুর্গ আলিম। 


আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইজলী 


তিনি সবসময় রোযা রাখতেন । নিজ 
সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সদকা করে 


নাখায়ি (রহ.)-এর ৪5 
মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ। তিনি 
একজন বড় সম্পদশালীও ছিলেন। 
রামাযান মাসে তিনি পাঁচশ মানুষকে 
ইফতার করাতেন। ঈদের সময় 
তাদেরকে দানও করতেন । প্রত্যেককে 
একশ দিরহাম করে দিতেন । 

সালত ইবনে বিসতাম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হাম্মাদ রামাযানে 
প্রতিদিন পঞ্তাশজনকে ইফতার 
করাতেন। আর ঈদুল ফিতরের 
রজনীতে তাদের সকলকে এক একটি 
কাপড় দান করতেন (যাহাবী, সিয়ার 
আলামিন নুবালা, ৮/২৩৮) । 


* এ মাসে আমি 

শরীর বিছানায় রাখিনি 

ইবনুল লুব্বান, আবু মুহাম্মদ, 
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুর রাহমান আত তায়মি। 
আল্লামা। কারী। খতীব বাগদাদী 
বলেন, “তার চেয়ে সুন্দর তিলাওয়াত 
করতে কাউকে আমি দেখিনি । একবার 
তিনি বাগদাদে রামাযান কাটিয়েছেন। 
তো লোকদের নিয়ে তারাবিহ 
পড়তেন। তারপর রাতের বাকি অং 

জেগে সালাত আদায় করতেন । আমি 
তাকে বলতে শুনেছি যে, এই মাসে 
ঘুমানোর জন্যে আমার শরীর বিছানায় 
রাখি নি; না রাত্রে না দিনে!” প্রোগুজ, 


১৭/৬৫৪) । 


* রামাযানে ওয়ায 
আল্লামা ইবনুল জাওধি (রহ.) বলেন, 
রামাযানে আমি হালবায় ওয়ায 


করলাম। এতে শতাধিক মানুষের 


ঘুমন্ত হৃদয় জাগ্রত হলো (ইবনুল জওযী, 
আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল 
উমাম, ১০/২৩৭)। 


* এক খতম লিখে তা 
ওয়াকফ করে দিতেন 


দিতেন। এ ক্ষেত্রে তার নিকটাত্রীয়দের 
প্রাধান্য দিতেন। আর প্রত্যেক 
রামাযানে তিনি পূর্ণ এক খতম কুরআন 
লিপিবদ্ধ করতেন এবং তা ওয়াক্ফ 
করে দিতেন (যাহাবী, সিয়ার আলামিন 
নুবালা, ২৩/২৪৮)। 


* ষাট খতম 

ইয়াহইয়া ইবনে নাসর বলেন, ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) অনেক সময় 
রামাযান মাসে কুরআনে করীম ষাটবার 
খতম করতেন খেতীব বাগদাদী, তারিখে 
বাগদাদ, ১৩/৩৫৭) । 


* রামাযানে সহীহ 
আল-বুখারী পড়া ও পড়ানো 
হাসান ইবনে তাইফুর ইবনে মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর জীবনালেখ্যে এসেছে যে, 
রামাযান যখন আসত তিনি তখন 
মনোনিবেশ করতেন এবং সহীহ আল- 
থেকে অবসর নিয়ে নিতেন। 


* রামাযানে নব্বই খতম 

মুহাম্মদ ইবনে যুহাইর ইবনে কুমাইর 
বলেন, আমার আব্বাজান রামাযান 
মাসে কুরআন খতম হওয়ার সময়ে 
আমাদের সবাইকে একত্রিত করতেন । 
বন্তত তিনি প্রত্যেক রাতদিনে তিন 
খতম; এভাবে পুরো মাসে নব্বই বার 
কুরআনে কারিম খতম করতেন। 
(ইবনুল জওযী, আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল 
মুলুকি ওয়াল উমাম, ৫/৪)। 


* সাতদিনে কুরআন খতম 

ইবনে আবু শায়বা (রহ.)-এর সূত্রে 
বর্ণিত যে, আবু মিজলায (রহ.) 
রামাযানে মহল্লার মসজিদে ইমামতি 
করতেন। তিনি সাতদিনে কুরআনে 
কারিম খতম করতেন (ইবনে হিব্বান, 
আস-সিকাত, ৫/৫১৮)। 
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* রামাযানে শাসকদেরকে নসিহত 
আবুল খাত্তাব ইবনুল জাররাহ বলেন, 


এক রামাযানে আমি মুসতাযহিরকে 
নিয়ে সালাত আদায় করলাম । আমি 


অনুসারে তিনি হদ্দ হিসেবে তাকে 
আশি বেত্রাঘাত করলেন। অতঃপর 
তাকে জেলে ঢুকানোর নির্দেশ দিলেন। 
পরদিন তিনি আরো বিশটি বেত্রাঘাত 


[াা]]]]]]0) ৪১৪ ০1] 
আয়াতে [71 ১ [] শব্দটি রা-এ 
তাশদীদ দিয়ে মাজহুলের সিগায়ে 
পড়লাম; যেভাবে ইমাম কাসায়ি 
(রহ.)-এর কিরাআতে এসেছে । তো 
যখন আমি সালাম ফিরালাম 
মুসতাযহির বললেন, এটা তো খুব 


করলেন তাকে । কারণ হিসেবে আলি 
(রাযি.) বললেন, এই বিশ বেত্রাঘাত 
করেছি এ জন্যে যে, তুমি রামাযানে 
রোযা ভঙ্গ করে আল্লাহর বিরুদ্ধে 
দুঃসাহস প্রদর্শন করতে চেয়েছ! 
(মাসাইলুল ইমাম আহমদ, পৃ. ৯৫২)। 


চমত্কার কিরাআত! কেননা এতে করে 


হুসাইন ইবনে সুফয়ান আবু বকর 


র বয়স হয়েছিল নব্বই বা তারচেয়ে 
বেশি) বর্ণনা করেন, রামাযানে আমরা 
সালাতুত তারাবিহ ওমর ইবনে যার- 
এর পেছনে পড়তাম। তো সেখানে 
ইমাম আবু হানীফা রেহ.) আসতেন 
তার মাকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে 
আসতেন । সেটা ছিল দূরের জায়গা 
1 ছাড়া ইবনে যার সাহরির নিকটতম 
সময় পর্যন্ত নামায পড়াতেন (ইবনে 
আবদুল বার, আল-ইনতিকা ফি ফাযায়িলল 
আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৩৯) । 


* মুসহাফ থেকে তিলাওয়াত 


৫0৫ 


৫ 


নবিগণের সন্তানদেরকে মিথ্যাপবাদ 
থেকে মুক্ত রাখা হলো। তখন আমি 
বললাম, তবে তাদের এই উক্তি 
[গাথা] ০১২। এএখু] এবং 
৮৯৫ 7১০ 4৮৪ ৩5 0প-্গ] 
[]া]]]]0[]/২ সম্পর্কে কী বলবেন? 
(যোহাবী, পিয়া আলামিন  নুবালা, 
১৯/৩৯৭)। 


* প্রত্যহ এক খতম 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল- 
বুখারি রেহ.) রামাযানে প্রত্যহ দিনের 
বেলায় এক খতম করতেন এবং 
তারাবির পর (তাহাজ্জদ) সালাতে 
প্রতি তিনরাতে এক খতম তিলাওয়াত 
করতেন খেতীবে বাগদাদী, ইরা 

ত ৩ 

রে হান 


বারী, পূ. ৪৮২) । 


* তেত্রিশ খতম 

খলীফা মামুন রামাযানে তেত্রিশ বার 
কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে খতম 
করতেন খেতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, 
১০/১৯০)। 


দুঃসাহসের কারণে 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
নিজ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
আলী (রাযি.)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হলো; যে রামাযানে মদ 
পান করেছে। শরীআতের হুকুম 


জুন'১৭ 


ইবনে আবু শায়বা থেকে, তিনি জারির 
থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি 


সুফয়ান সাওরী আব্বাস ইবনে আমর 
আল-আমিরী থেকে, তিনি নুআইম 


ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) থেকে, তিনি 


ইবনে হানযালা আল-বাকরী থেকে, 


বলেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াধিদ 


তিনি বলেন, হযরত আম্মার ইবনে 


(রহ.) রামাযান মাসে দু'রাতে কুরআন 


ইয়াসির (রাযি.) রামাযানে লোকদের 


খতম করতেন । রামাযান ব্যতীত অন্য 


নিয়ে সালাত আদায়কালে কেউ 


মাসে ছয়দিনে খতম করতেন। আর 


মুসহাফ দেখে তিলাওয়াত করা 


আলকামা ইবনে কায়স রেহ.) খতম 
সিকাত, ৪/৩১) | 


* রামাযানে প্রত্যেক 
রাতে কুরআন খতম 
উবাইদা ইবনে হুমাইদ মানসুর থেকে, 


অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, এটা 
আহলে কিতাবের কর্ম খেতীব বাগদাদী, 
তারিখে বাগদাদ, ৯/১২৮)। 


কবুল হওয়ার আলামত! 
ইবনুল ফাতা, আবু আলী হাসান ইবনে 


তিনি মুজাহিদ (রহ.) থেকে, তিনি 
বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল- 
আযদী (রহ.) রামাযানের প্রতি রাত্রে 
কুরআন খতম করতেন প্রাগুক্ত, 
৫/১৬৪) । 


* রামাযানে ফিকহ শিক্ষাদান 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর 
জমাতো। তিনি তখন বসরার আমির 
ছিলেন। তো মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই 
তিনি লোকদেরকে ফিকহের মৌলিক 
বিষয়গুলো শিখিয়ে দিতেন (ইবনে 
হাজার, আল-ইসাবা, ৪/১৫০)। 


* মাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন 

হামদ ইবনে যুহাইর সুলাইমান ইবনে 
আবু শায়খ থেকে, তিনি বলেন, 
হামযাহ ইবনুল মুগিরা (মৃত্যুর সময় 


সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আবু 
তালিব ইবনে মুহাম্মদ আন 
নাহরুওয়ানী, অতঃপর আল- 
ইসফাহানী। মাদরাসায়ে নিযামিয়ার 
মুদাররিস। ওয়ায়ি। তাকে জিজ্ঞেস 
হওয়ার আলামত কী? তিনি বলেন, 
খারাপ আমলের দ্বারা নিজেকে কলুষিত 
করার আগেই শাওয়ালে মারা যাওয়া! 
বস্তুত তিনি ৫২৫ হিজরির ৬ শাওয়াল 
মৃতু বরণ করেন। তার মৃত্যুতে 
বাগদাদবাসী এমন শোক প্রকাশ করে; 
ইতোপূর্বে অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা 
দেখা যায়নি (যাহাবী, সিয়ার আলামিন 
নুবালা, ১৯/৬১১)। 


* রামাযানে রোগীকে 
রাতে দেখতে যাওয়া 
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মারওয়াধী বলেন, আমি স্বীয় পিতা 
আবদুল্লাহর সঙ্গে রাত্রে এক রোগীকে 


কারিকে কা'বায় দেখলাম । তিনি 
আমাকে বললেন, আমার ভাইদের 


আইয়ুব সাখতিয়ানী। ইমাম । হাফিযুল 
হাদীস। সাইয়িদুল উলামা । আবু বকর 


দেখতে গেলাম। তা ছিল রামাযান 
মাসে। তিনি বললেন, রামাযানে 


নিকট সালাম বলবে এবং তাদেরকে 
জানাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে 


রোগীকে দেখতে যাওয়া হবে রাতে, 
এমনিভাবে দুপুরে; কেননা লোকদের 
অভ্যাস হলো, দ্িপ্রহরের পর কায়লুলা 
করা এবং বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া 


ছেবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারীয়া, 
২/৪৪)। 

সুমিষ্ট তিলাওয়াত 

সামআনী বলেন, আবু মুহাম্মদ 
আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আহমদ 
ছিলেন একজন বিনয়ী ও দরদী ব্যক্তি। 


মেহরাবে খুব সুন্দর তিলাওয়াত 
করতেন; বিশেষত রামাযানের 
রাত্রিগ্তলোতে । তার কাছ থেকে বহু 
মানুষ শিক্ষার্জন করেছেন। অনেকে 
তার নিকট কুরআন খতম করেছেন । 
কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন 
(সিয়ার আলামিন নুবালা, ২০/১৩২)। 


* রামাযানে হাফিষদেরকে 
তালকীন করা লুকমা দেওয়া) 
আবু জাফর আল-কারী | কিরাআতের 
দশ ইমামের অন্যতম একজন। নাম 
ইয়াধিদ ইবনুল কাকা আল-মাদানী। 
তার নিকট কিরাআতের শিক্ষার্জন 
করেছেন নাফি', সুলাইমান ইবনে 
মুসলিম ইবনে জাম্মায, ঈসা ইবনে 
ওয়ারদান প্রমুখ । ইমাম মালিক, 
দারাওয়ারদী, আবদুল আযীয ইবনে 
আবু হাযিম প্রমুখ তার কাছ থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তীর 
জীবনালোচনায় এসেছে, রামাযানে 
তিনি হাফিযদের পেছনে সালাত 
আদায় করতেন এবং তাদেরকে 
তালকিন বা লুকমা দিতেন। বস্তত 
তিনি এই দায়িতরপ্রাপ্ত ছিলেন। 
লোকেরা তার পরে শায়বাকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করে। 

যায়দ ইবনে আসলাম সুলাইমান ইবনে 
মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমি স্বপ্নে আবু জাফর আল- 


জুন'১৭ 


ইবনে আবু তামীমা কায়সান, আল- 
আনাযী, আল-বাসরী, আল-আদামী । 


শহিদদের মধ্যে শামিল করেছেন; যারা 
মরেও অমর এবং রিযিকপ্রাপ্ত যাহাবী, 
সিয়ার আলামিন নুবালা, ৮/২৮৮)। 


* কুরআন পড়িনি 

ইবনে আবু শায়বা নিজ সনদে 
মুআবিয়া ইবনে কুররাহ থেকে বর্ণনা 
করেছেন। ইবনে কুররাহ বলেন, আমি 
একসময় হযরত আমর ইবনে নু"মান 
ইবনে মুকরিনের নিকট মেহমান 
ছিলাম। তো যখন রামাযান মাস 
আসল জনৈক ব্যক্তি দিরহামভর্তি 
একটি থলে নিয়ে এসে হাজির । বলল, 
আমাদের আমির মুসআব ইবনুয 
যুবাইর আপনার নিকট সালাম 
এবং বলেছেন যে, 
এখানকার সকল কারী ও হাফিযদের 
নিকট তার উপটৌকন পৌছে গেছে; 
আপনি ব্যতীত । সুতরাং এটি আপনার 
কাজে লাগাবেন। তখন আমর 
বললেন, তুমি আমিরকে বলে দিবে 
যে, আল্লাহর কসম! আমরা কুরআন 
পড়ি নি দুনিয়া হাসিল করার জন্যে ৷ এ 
বলে দিরহামভর্তি থলেটি তিনি ফিরিয়ে 


৪/৬৯৩)। 


ইয়া'লা ইবনে উবাইদ আজলাহ থেকে, 
তিনি ইবনে আবুল হুযাইল থেকে, 
তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর নিকট ছিলাম। 
নেশাগ্রস্থ এক বৃদ্ধকে তার কাছে 
উপস্থিত করা হলো। ওমর (রাযি.) 
বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! 
আমাদের শিশুরাও তো রোযা রাখছে! 
পরে তাকে আশি বেত্রাঘাত করেন। 


* রামাযানে আইয়ুব 
সাখতিয়ানীর অবস্থা 


কনিষ্ঠ তাবিয়িগণের মধ্য একজন। 
ইবনে শাওযাব বলেন, রামাযান মাসে 
আইয়ুব নিজ মহল্লার মসজিদে 
ইমামতি করতেন। প্রতি রাকআতে 
তিনি প্রায় ত্রিশ আয়াত পড়তেন । দুই 
রওয়িহার মধ্যবর্তী সময়ে নিজে 
নিজে একাকী নামাযে আরো ত্রিশ 
আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন 
(যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা, ৬/২১)। 


* গোশত ছাড়া হতো না 

নাফি' মাওলা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) বর্ণনা করেন, রামাযান আসলে 
কিংবা সফরে বের হলে ওমর (রাযি.)- 
এর খাবার গোশত ছাড়া হতো না। 
অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষা এবং 
ইবাদাতের জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের 
উদ্দেশ্যে (ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ 


৫ 


আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল 
হাসান ইবনে যারকুয়া, তিনি আবু 
আলী তুমারী থেকে, তিনি বলেন, 
আ্মাযান- মাটি আারািত ভীরারিহর 
জন্যে মসজিদে যাওয়ার পথে আমি 
আবু বকর ইবনে মুজাহিদ রেহ.)-এর 
সামনে লগ্ঠন বয়ে নিতাম। শেষ 
দশকের এক রাত্রে তিনি ঘর থেকে 
বের হয়ে নিজ মসজিদ অতিক্রম 
না। আমি তার সাথে । চলতে চলতে 
তিনি “আতশ' বাজার পর্যন্ত পৌঁছে 
গেলেন এবং মুহাম্মদ ইবনে জারির- 
এর মসজিদের দরজায় গিয়ে 
থামলেন। মুহাম্মদ তখন সুরা আর 
রাহমান পড়ছিলেন। তিনি মনোযোগ 
সহকারে দীর্ঘক্ষণ তার তিলাওয়াত 
শুনলেন। অতঃপর ফিরলেন। আমি 


4. আত্তাত্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উসতাষ 
মহোদয়! আপনি লোকদের আপনার 


খেতেন। তবে তিনি তিন লোকমার 


কায়স ইবনুস সায়িব (রহ.)-কে বলতে 


বেশি খেতেন না। তিনি বলতেন, 


শুনেছি যে, রামাযান মাসে রোযা 


অপেক্ষায় রেখে এখানে তিলাওয়াত 
শুনতে আসলেন? তিনি বললেন, হে 


আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান 
(মৃত্যু) চলে আসবে আর আমি 


আবু আলি! এ বিষয়ে তুমি চিন্তা কর 


ভরা থাকব?! এতো একরাত 


না। এমন সুন্দর তেলাওয়াতকারী 
কাউকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন- আমি 
মনে করিনি (খতীব বাগদাদী, তারিখে 
বাগদাদ, ২/১৬৪) | 

* এ দীর্ঘ জীবনে 

একদিনও রোযা ভঙ্গ করিনি 

ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আস সাফফার 
বর্ণনা করেন, আবু বকর ইবনে 
আইয়াশকে বলতে শুনেছি যে, আমি 
সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের 
শাসনামলে ৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ 
করি। ওমর ইবনে আবদুল আযিষের 
রিষিকও আমি পেয়েছি। একবার পাচ 
মাস এমন কাটিয়েছি; একফৌটা 
পানিও পান করিনি! এ জীবনে ৭৫টি 


রামাযান মাসের রোযা রেখেছি। 
একদিনও রোযা ভঙ্গ করিনি! (প্রাগুজ, 
১৪/৩৮৪) 

* সালাতের পর ইফতার 


থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আবদুর 
রাহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) এবং 
হযরত উসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.) রামাযানে সূর্য অস্ত যেতেই 
নিতেন। সালাত শেষ করে ইফতারে 
বসতেন মেআতা মালিক : ১০১৩)। 


* তিন লোকমার বেশি নয় 

আবু নুআইম ফাযল ইবনে দুকাইন 
আবদুল জাব্বার ইবনুল আব্বাস 
থেকে, তিনি উসমান ইবনুল মুগীরা 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
রামাযান মাস যখন আসত আলী ইবনে 
আবি তালিব (রাযি.) তখন একরাত 
হাসান (রোযি.)-এর ঘরে, একরাত 
হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর ঘরে, 
আরেকরাত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
জাফর (োযি.)-এর ঘরে খাবার 
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কিংবা দু'রাত!! (উসদুল গাবাহ; ইবনুল 
আসির, পৃ. ৮০৩) 

* আমার পক্ষ থেকে 

প্রত্যহ এক সা' প্রদান করো 


থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 


রাখতে অক্ষম ব্যক্তি ফিদয়া হিসেবে 
একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায় । 
অতএব তোমরা আমার পক্ষ থেকে 
প্রত্যহ এক সা' প্রদান করো । তখন 
তার বয়স একশ পাড়ি দিয়েছিল এবং 
তিনি রোযা রাখতে অপারগ হয়ে 
গিয়েছিলেন। ফলে তার পক্ষ থেকে 
প্রতিদিন এক সা" করে খাবার প্রদান 
করা হতো প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৮) । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


পিতা রিনা 
সরল ৬ মাসের গ্রাহক হতে সারে 
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এর 


1 বা কাচ্ড।/121 


তারাবীহের নামাযে 
রাকআত সংখ্যা কত? 
বিশ, নাকি তারও কম 


মুহাম্মদ আরাফাত রহমান 


রামাযানে তারাবীহের নামাযে রাকআত 


রাকআত নিয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা 


সংখ্যা নিয়ে অনেকের মধ্যে মত- 


করেছেন অনেক বিজ্ঞ আলেম ও 


পার্থক্য আছে। বর্তমানে কিছু কিছু 


ওলামা । আজ দলীলভিত্তিক একটি 


আলেম ও সাধারণ মুসলিম ভাইদের 
দেখা যাচ্ছে যারা অনলাইনে ও 


লেখাটি সংগ্রহ করেছি আমি এবং এই 
ফেরকার ফেতনা থেকে মুক্ত হয়ে 


অফলাইনে তারাবীহের রাকআত 
সংখ্যা ৮ এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারাবীহ ও তার 


স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে দ্বিনি ভাইদের 
পোস্টটির মূল লেখক মারকাযুল ওমর 


রাকআত সংখ্যা নিয়ে চলমান ধুম্জাল 


ফেনী মাদরাসার পরিচালক মাওলান 


সৃষ্টির ফলে সরলমনা মুসলিমদের ২০ 
রাকআতের পরিবর্তে ৮ রাকআত 
পড়তে উদ্বুদ্ধ করছেন, যার কুফল 
বিভ্রান্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে 
এমনকি অনেকেই হতাশা প্রকাশ করে 
বলছে, এত দ্বিধা-দ্বন্ধ কেন ইসলামের 
এই বিষয়গুলোতে! আবার কেউ কেউ 
পূর্ববর্তী আলেমদেরকে কটাক্ষও 
করছেন, যে তীদের কারণেই নাকি 


ত। 

নবীজি (সা.)-এর প্রাণ প্রিয় খলীফা 
হযরত ওমর (োযি.)-এর আমলে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত 
হওয়ার ওপর সমস্ড সাহাবাদের 
একমত্য বা ইজমাহ হয়েছে। এরপর 
হতে অদ্যাবধি মক্কার হারাম শরীফ 
এবং মদীনার মসজিদে নববীতে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকআত পড়া 
হচ্ছে। মুজাতাহিদ ইমামগণও এই 
বিষয়টাতে এঁকমত্য প্রকাশ করে 
আমল করে আসছেন ১৪০০ বছর 
যাবৎ। “নতুন সৃষ্ট ফেরকার এই 
বিভ্রান্তির জবাবে তারাবীহ সালাতের 
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নুরুনববী ভাইজান । আল্লাহ তাকে উত্তম 
জাযা দিন । আমীন । 

২০ রাকআত তারাবীহের ওপর আমল 
করে যাচ্ছেন, যা সাহাবীদের যুগ 
থেকেই তাবেয়ী তবে তাবেয়ীনদের 
আমলের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত 
চলমান । শুধু “নতুন সৃষ্ট ফেরকার' 
স্লোগানের অন্তরালে সম্প্রতি তারাবীহ 
৮ রাকআত হওয়ার কথা বলে জনমনে 
চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে 
চলেছে, সরলপ্রাই মুসলিমদের 
হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তারা প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করছে তারাবীহ ২০ 
রাকআত নয়। অথচ তারাবীহ ৮ 


হাদীস নেই, এখানে সবার সম্মুখে 
বিশদভাবে তুলে ধরবো, 
ইনশাআল্লাহ । 


নতুন এই ফেরকার ভাইয়েরা তারাবীহ 
৮ রাকআত হওয়ার পক্ষে নিচের 
হাদীস দ্বারা দলীল (?) দিতে চান: 


495 ০১52)০25 
উ৪$১-:5-৬৫-৮ 
82 411225 04 6:46 5০০ 
5০ ৬৯1৪৪3৩৩০০০ 
(4:2১ ৭৫9 এ ০ 
৬৫ ৪7৬9 
0 4৫ ৫৫ 4%1১৮৩ 94৮ 
১430৫» 5:48 89৩ 
35৫ 59 ৪৩৩43 28 
(১36৫ 

“হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর 
রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত 


হত? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রামাযানে এবং রামাযানের 
বাইরে ১১ রাকআতের বেশি পড়তেন 
না। প্রথমে ৪ রাকআত পড়তেন, যার 
সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করো না! এরপর আরও ৪ রাকআত 
পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো 
বলাই বাহুল্য! এরপর ৩ রাকআত 
(বিতর) পড়তেন। উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রোযি.) [আরও] 
বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি 
কি বিতিরের নামায আদায়ের পূর্বে 


7) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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ঘুমিয়ে পড়েন? উত্তরে তিনি বললেন, 
আমার অন্তর ঘুমায় না [এ পর্যন্ত 
হাদীসের অনুবাদ সমাপ্ত হল] ।”১ 
উল্লিখিত হাদীসকে কয়েকটি কারণে ৮ 
রাকআতের দলীল বানানো যুক্তিসঙ্গত 
নয়। বিস্ড্রিত নিম্নরূপ: 


যুক্তি খ্ন-১: তারাবীহ (255 
শব্দটি বহুবচন। তার একবচন হল 
তারবীহ (০35) । কিন্তু আভিধানিক 
অর্থে তারবীহ (5৮) বলা হয় 
একবার বিশ্রাম নেওয়াকে। শরীয়তের 
প্রতি চার রাকআত বাদ বিশ্রাম 
নেওয়াকে (একবচনে)ট তারবীহ 
(০3) বলা হয়। পরবর্তীকালে এটিই 
তার আভিধানিক অর্থে রূপান্তরিত হয়ে 
যায়।২ 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
ফতহুল বারী কিতাবে আল্লামা হাফেয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
লিখেছেন, তারাবীহ (656) বহুবচন 
শব্দ, তার একবচন তারবীহ (55১9 
তার মানে হল, একবার বিশ্রাম 
নেওয়া । সে হিসেবে দুই বার বিশ্রাম 
নেওয়াকে তারবিহাতান বা 
তারবিহাতাঈন (০:৫১ 4 905459) 
বলা হবে ।৩ 

এখন বুঝুন, আরবিতে বচন হয় ৩টি 
একবচন, দ্বিচন ও বহুবচন 
রামাযানে প্রত্যেক ৪ রাকআতের পর 


নামায ৮ রাকআত হত, তাহলে 
৪+৪-৮ রাকআত তারাবীহের ক্ষেত্রে 
শুধু দুই বারই বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ 
থাকে । যা বচনের ক্ষেত্রে দ্বিচন হয় 
ফলে তাকে আরবি ভাষায় (বহুবচনে) 
তারাবীহ (0479) বলা যাবে না, বরং 
দুই বার বিশ্রাম নেওয়ার কারণে 
(দ্বিবচনে) তারবিহাতান বা 
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তারবিহাতাঈন (৩০৪১) 5 ০43০) 
বলা যেতে পারে । অথচ আরবি ভাষায় 
(বেহুবচনে) তারাবীহ (545) হতে 
হলে তিনের অধিক বার বিশ্রাম নিতে 
হয়। তাই অভিধান অনুসারে ৩বার বা 
ততোধিক বার বিশ্রাম নিতে হলে তখন 
তারাবীহের রাকআত স্খ্যা ৮ 
রাকআত হওয়ার মোটেই সুযোগ 
থাকেনা, বরং তখন তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ১২ অথবা তার 
চেয়েও অধিক তথা ২০ রাকআতই 
হতে হয়, যা যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য। 
অতএব তারাবীহের রাকআত সংখ্যা ৮ 
রাকআত নয়, বরং তার চেয়েও অধিক 
তথা ২০ রাকআত । 


যুক্তি খস্ন-২: মূলত 
নামাযের সাথেই উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক। কারণ হযরত আয়েশা 
(রাযি.) রামাযান এবং অন্যান্য মাস 
তথা পুরো বছরের কথা উল্লেখ 
করেছেন। তার ভাষ্য হল: ৮552৩ 
৯53১ অর্থাৎ রামাযান এবং 
অন্যান্য মাসে ১১ রাকআতের বেশি 
পড়তেন না। তার মানে রাসুল (সা.) 
রামাযান ছাড়াও পুরো বছরব্যাপী এ 
এগার রাকআত আদায় করতেন। 
অথচ তারাবীহের সম্পর্ক তো শুধু 
মাহে রামাযানের সাথে। যার বাইরে 
অন্যান্য মাসে তা পড়া হয় না। ফলে 
বোঝা গেল, হাদীসটিতে উল্লিখিত 
বিতিরসহ মোট ১১ রাকআতের সম্পর্ক 
তারাবীহের সাথে নয়, বরং 
তাহাজ্জুদের নামাযের সাথেই সম্পর্ক। 
সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তারাবীহের 
রাকআত সংখ্যা ৮ নয়, বরং ২০ 
রাকআত । 


যুক্তি খ-্ন-৩: তারাবীহের নামায 
রাসূল (সা.) থেকে ইশার পর আদায় 
করার কথা যেমন উল্লেখ রয়েছে, 
তেমনি উল্লেখ রয়েছে শেষ রাতে 
বিতিরসহ তাহাজ্জদের নামায আদায় 
করার কথা । হাদীসে এ বাক্যটি রয়েছে 


তাহাজ্জুদ 


এ রকম যে, 40৫ 414555 
৭5১ অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি কি বিতির পড়ার আগেই 
ঘুমিয়ে পড়েন? এ বাক্যাংশটি দ্বারাও 
এ কথা প্রমাণ হল যে, উক্ত হাদীসটির 
সম্পর্ক তাহাজ্জুদের সাথে, তারাবীহের 
সাথে নয়। কারণ ঘুমিয়ে পড়লে 
তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার 
আশংকা থাকতে পারে । তাই রাতের 
শেষাংশে রাসূলের বিতির পড়ার যে 
নিয়ম, তা উপেক্ষা করে রাতের 
প্রথমাংশে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন কিনা এ 
ব্যাপারে সতর্ক করাই উক্ত বাক্যাংশের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
সামধ্িকভাবে প্রমাণ হল, উল্লিখিত 
হাদীসে বিতিরসহ ১১ রাকআতের 
সম্পর্ক তারাবীহের সাথে নয়। কেননা 
রাসূল সো.) তিনি রাতের প্রথমাংশে 
ঘুমাতেন এবং বিতিরের নামায 
তাহাজ্জছদের সাথে আদায় করতেন। 
সহীহ আল-বুখারী শরীফে এ কথার 
সমর্থনে গোটা এক খানা হাদীসই 
উল্লেখ রয়েছে । যেমন- সহীহ আল- 
বুখারীর অপর আরেকটি হাদীসে 
এসেছে, 
৩৫ ও 2 ৩ :$ ১০৭৪ 
3৮৫) :৬ 00055 ৮৫ ০ ৩৪৫ 
৫৫58 বু এ ও 
(49195 
“বিশিষ্ট তাবেয়ি হযরত আসওয়াদ 
(রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
হযরত আয়েশা (রাষি.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, রাসূলের (সা.) রাত্রিকালীন 
নামায কেমন ছিল? তিনি উত্তরে 
বললেন, রাসূল (সা.) তিনি রাত্রের 
প্রথমাংশে ঘ্ুমাতেন আর শেষাংশে 
কিয়ামুল লাইল করতেন তথা তাহাজ্জুদ 
পড়তেন । এরপর সালাত আদায় শেষে 
তিনি বিছানায় তাশরীফ নিতেন ।”* 


যুক্তি খঞ্ন-৪: হাদীসটির খ-্পংশ 9 
১৪৩ অর্থাৎ অন্য মাসেও হযরত 
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ধর।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
আয়েশা (রাযি.)-এর এ জবাবটি দ্বারা 


যুক্তি খন-৬: আল্লামা হাফেয ইবনে 


রাসুল (সা.)-এর পুরো বছর তাহাজ্জবদ 
পড়া প্রমাণিত। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর রাসুল (সা.) 


হাজার আল-আসকালানী (রহ.) এই 


“আর রাতে তাহাজ্জুদ পড় এটি 
তোমার জন্য নফল, অচিরেই 


হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, “আর আমার 
কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, ১১ 


মাহে রামাযানেও তাহাজ্জুদের সালাত 
আদায় করেন নাকি তারাবীহের কারণে 
তা ছেড়ে দেন? প্রশ্নকারীর প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি জ্ঞানগর্ভ 
জবাব দিয়েছেন। 

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর জ্ঞানগর্ভ 
জবাবটি হল: “আল্লাহর রাসূল (সা.) 
রামাযান এবং রামাযানের বাইরে 
বিতিরের নামাযসহ ১১ রাকআত 
আদায় করতেন। চার চার রাকআত 
করে মোট ৮ রাকআত আর তিন 
রাকআত বিতিরের নামায আদায় 
করতেন। 
“নতুন সৃষ্ট ফেরকার' ভাইয়েরা জ্ঞানের 


হু 


কআতের থেকে না বাড়ানোর রহস্য 
এটি যে, নিশ্চয় তাহাজ্জুদ ও বিতরের 
নামায রাতের নামাযের সাথে খাস। 
আর দিনের ফরয যোহর ৪ রাকআত 
আর আসর সেটাও ৪ রাকআত আর 
মাগরিব হল ৩ রাকআত, যা দিনের 
বিতর। সুতরাং সমতা-বিধান হল 
রাতের নামায দিনের নামাযের মতোই 
সংখ্যার দিক থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্ড 
নরিত হওয়া। আর ১৩ রাকআতের 
ক্ষেত্রে সমতা-বিধান হল, ফযরের 
নামায মিলানোর মাধ্যমে । কেননা এটি 
দিনের নামাযই তার পরবর্তী নামাযের 
মতো |” 


স্বল্পতার কারণে কিংবা তাদেরকে ভুল 
তারাবীহের ৮ রাকআতের পক্ষে 
দলীল(?) দেয়। এটি ছাড়া তাদের 
মতবাদটির পক্ষে দ্বিতীয় আর কোনো 
দলীল নেই। মজার ব্যাপার হল, সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসটিতে 
রাসুলে পাকের (সা.) উক্ত ৮ রাকআত 
দ্ু'সালামে চার চার রাকআত করে 
পড়ার কথাই উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বিতিরের নামাযের রাকআত সংখ্যা 
তিন হওয়ার কথাও প্রমাণিত । 


যুক্তি খন্ন€: হযরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা যদি 
তারাবীহই বুঝানো উদ্দেশ্য হত, 
তাহলে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
খেলাফত আমলে যখন 
রাকআতের ওপর উম্মাহর ইজমা হল, 
তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) তার 
বিরোধিতা করেননি কেন? হক কথা 
বলা থেকে তিনি চুপ ছিলেন কেন? 
অথচ তিনি তখনো জীবিত ছিলেন। 
হযরত আয়েশা (রাযি.) নবীজি (সা.) 
থেকে মোট ২২১১টি হাদীস 
রেওয়ায়েত করেছিলেন এবং ৫৭ বা 
৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছিলেন। 


জুন'১৭ 


ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর এই রহস্য বা হিকমত বর্ণনা দ্বারা 
প্রমাণিত হয় এ হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ 
উদ্দেশ্য, কিন্তু তারাবীহ উদ্দেশ্য নয়? 
এই বক্তব্যে তাহাজ্জুদের কথা স্পষ্টই 
উল্লেখ করলেন ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.)। 


তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের 

মাঝে পার্থক্য 

“নতুন সৃষ্ট ফেরকার কেউ কেউ 
বলেন, “তাহাজ্জুদ আর তারাবীহ 


তোমাকে তোমার রব প্রশংসিত 
স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন ।”৬ 


আর তারাবীহের ব্যাপারে আল্লাহর 
নবী বলেন, 
(৫5 9755 5% ০৪৮৬ ঞ ৫) 
93 05৫4০ থে 225 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রামযানের 
রোযা তোমাদের ওপর ফরয 
করেছেন আর আমি তোমাদের 
ওপর এতে কিয়াম করাকে সুন্নত 
করেছি।”? 
সুতরাং বোঝা গেল তাহাজ্জুদ 
আল্লাহর আয়াত আর তারাবীহ 
নবীজী (সা.)-এর বক্তব্য দ্বারা 
প্রমাণিত । 
৫. তাহাজ্জদের হুকুম মক্কায় হয়েছে 
আর তারাবীহের হুকুম মদীনায় 
হয়েছে। 
৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও 
তারাবীহ তাহাজ্জুদ আলাদা বিশ্বাস 
করতেন । !মাকনা, পৃ. ১৮৪] 
৭.ইমাম বুখারী (েহ.)-এর ক্ষেত্রে 
বর্ণিত আছে, তিনি রাতের 
প্রথমাংশে তার সাগরীদদের নিয়ে 
তারাবীহ পড়তেন আর শেষ রাতে 


একই?" নিম্নবর্ণিত কারণে তাদের এই 


দাবিটিও ভুল। 
১. তাহাজ্জুদের মাঝে ডাকাডাকি 


জায়েজ নয় তারাবীহতে জায়েজ । 


৩. মুহাদ্িসীনে কিরাম তাহাজ্জুদ ও 
তারাবীহের অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
লিখেছেন। 

৪. তাহাজ্জুদ নামাযের হুকুম কুরআন 
দ্বারা প্রমাণিত যথা- আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন, 
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একাকি তাহাজ্জুদ ভে [ইমাম 
বুখারী রেহ.)-এর 
আফসোস! এ নতুন ফেরকার 


ভাইয়েরা তারাবীহের নামায চার চার 
রাকআত করে মোট দু'সালামে আদায় 
করার বিপরীতে দুই দুই রাকআত করে 
মোট ৪ সালামে তা আদায় করে 
বিতির আদায় করে শুধু এক 
রাকআত । এছাড়াও হাদীসে রামাযান 
ও অন্যান্য মাসের কথাও উল্লেখ 
রয়েছে, অথচ তারা তাদের হাদীস 
অনুযায়ী ৪ রাকআত করে পড়েই না 
বরং অন্যান্য মাসে তারাবীহ পড়ে না 
(হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে 
চাইলে)। যা সুস্পষ্টভাবে তাদেরই 
উদ্ধৃত সহীহ হাদীসের খেলাফ এবং 


চরম বিভ্রান্তিকর । আবারও প্রমাণিত 


__ ও আত্তত্হীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হল, উক্ত হাদীসটি মোটেও আহলে 
হাদীসের দাবির পক্ষে নয়, বরং তা 
দ্বারা বিতিরসহ মোট ১১ রাকআত 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, রাসূল (সা.) রামাযান 
মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ ও বিতির 
নামা আদায় করতেন।”” 


মুসান্নাফক ইবনে আবী শায়বার ২য় 


আচরণ করে কি বোঝাতে চাচ্ছে যে, খন্ট্েরে ১৬৩ পৃষ্ঠায় ৭৬৮০ হাদীসে 
তারাবীহের নামায বলতে কিছুই নেই? হযরত শুতাইর ইবনে শাকাল (রাষি.) 
ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
তারাবীহ নামায ২০ (রাযি.) এবং তারীখু জুরজান লি- 
রাকআত হওয়া বিষয়ে হামযা আস-সাহমী (রহ.) গ্রন্থের 
তারাবীহ নামায ২০ রাকআতের পক্ষে ১৩১৭ পৃষ্ঠায় ৫৫৭ হাদীসটিতেও 
যুক্তি হচ্ছে, প্রখ্যাত সাহাবায়ে একই রকম বর্ণনা রয়েছে। 
কেরামগণ (রাযি.) তারাবীহ নামায এ ছাড়া হযরত আবু যার আল-গিফারী 
২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন। (রাযি.) হতে বর্ণিত সুনান আত- 


আর তারা হলেন, খলীফা হযরত ওমর 
ফারুক (রাযি.)। ইবনে কসীর (রহ.) 
উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর 
চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.), হযরত আবু যর আল-গিফারী 
(রাযি.), হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রোযি.), হযরত হাসান 
(রাযি.), হযরত ইবনে আবুল হাসনা 
(রাযি.), হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাহ রোযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে 
কেরামগণ রোযি.)ও তারাবীহ নামায 
২০ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন 
মোল্লা আলী কারী (রাযি.) তার পূর্বের 
ইমামগণ হতে সংগৃহীত একটি হাদীস 
মিরকাত শরহে মিশকাতের ২য় খন্ে 
১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি 


তিরমিীর ৩য় খত্টরে ১৬১ ও ১৬৯ 
পষ্ঠায় উল্লিখিত ৮০৬ হাদীসটিতে 
তিনি উল্লেখ করেন। তারাবীহের 
নামাযে রাসুল (সা.) কিয়ামুল লায়লও 
করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। 
খুলাফায়ে রাশিদা হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.), 
হযরত আলী (োযি.) ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায আদায় করতেন । আর 
এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ হলো: 

কা স্ 
উন নএ সর ড০৪ 
“হযরত হাসান (রাষি.) বলেন, হযরত 


হচ্ছে, রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর 
এঁক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরয়ী 
বিধান নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা 
উম্মতের জন্য আবশ্যক ।' সুতরাং 
এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করা ইমান 
নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। 

রাসূল (সা.) ২০ রাকআত তারাবীহ 
নামায আদায় করতেন, এ সম্পর্কিত 


হাদীসসমূহ হচ্ছে, 
জুন'১৭ 


ওমর খাত্তাব (রাষি.) সকলকে হযরত 
উবাই ইবনে কাব (রাষি.)-এর পেছনে 
একত্র করলেন, তখন ইবনে কাণ্ব 
(রাযি.) তাদের ইমামতি করে ২০ 
রাকআত নামায আদায় করলেন ।”৯ 


পুত 


প৩.০ 


2517 :০ 45206 0১3৮1 ০৫ 
৮53৬ ১৫51১175541 


৫৪৮৮৮981০12 লা ০০৮৩:2 ০৮ 
95272156310 এ 0272 0৮509 
০২ ০ ৮ 72 ৫5 হপকে ০21 2৮ ০৮৮ ( 
. এ রি দিক এ ০৬০1০ 


“হযরত সায়ীৰ নে ইয়াহীদ (রাফি) 

বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর খিলাফতের সময়ে 
নামাযীরা দীড়ানোর কষ্টে লাঠিতে ভর 
দিতেন তবুও ২০ রাকআত তারাবীহের 
নামায কম পড়তেন না ।” 


১025 52045 58 ৮৫৬] লা 5১ ৩৪ 

1453259০5০৮ ৭ 
“হযরত ইবনে আবুল হাসনা (রাষি.) 
বলেন, হযরত আলী (রাযি.) এক 


ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন রামাযানে ২০ 
রাকআত তারাবীহের নামায 
পড়তে ।'১১ 


এ প্রসঙ্গে আরও হাদীস: জামিউত 
তিরমিযী, হাদীস: ৮০৬; মুসামাফে 
ইবনে আবু শায়বা, হাদীস: ৭৬৮০, 
৭৬৮১, ৭৬৮২, ৭৬৮৩, ৭৬৮৪, 
৭৬৮৫; আস-সুনানুল কুবরা লিল- 
বায়হাকী, হাদীস: ৪২৯০; ৪২৯১, 
৪২৯২; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, 
হাদীস: ৭৭৩৩; আল-মু'জামুল 
কাবীর, হাদীস: ১২১০২; আল- 
মুজামুল আওসাত, হাদীস: ৭৯৮; 
কিতাবুল উম্ম: ১/১৬৭। এ ছাড়াও 
আরও অসংখ্য দলীল রয়েছে। 
সংক্ষেপে অল্প কিছু সংখ্যক দলীল 
উল্লেখ করা হলো । 

প্রিয় পাঠক! যে হাদীসের ওপর তাদের 
ফেরকার নিজেদেরই আমাল নেই, সে 
হাদীসটি আমাদের আহলে সুন্নাহর 
মুসলিমদের বিপরীতে এবং তাদের 
স্বপক্ষে দলীল হতে পারে কিভাবে, তা 


কি একটু বলবেন? 
মাযহাবের অনুসারীরা ২০ রাকআত 
তারাবীহের ওপর আমল করে 


যাচ্ছেন । ইমাম শাফিয়ী রেহ.) বলেন, 


বালা আত্তান্তহীদ ২২ 
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78৬৪৫338538 তু লি 
“তারাবীহ ২০ রাকআআত আদায় করা 
আমার কাছে পছন্দনীয়। কেননা 
হযরত ওমর (রাষি.) থেকে এমনই 
বর্ণিত আছে। আর মক্কাবাসীগণ 
তারাবীহ এভাবেই আদায় করেন এবং 
তিন রাকআআত বিতর পড়েন ।”২ 
ইমাম তিরমিযী (েহ.) তার আল- 
জামিউল কবীরে (৩/১৬০) ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.)-এর উক্ত মতটি উল্লেখ 
করেছেন। 

ইমাম আন-নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
কি ঞ হত ০508১ 


০৮5৫০০15522) 827 5222০ (্দ 
১5৮৪৮৯৯১5৩১ 
5085 
“সালাতৃত তারাবীহ সুন্নাত, তা 
টার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত 
র মাযহাব (শাফিয়ী)-এর মত 
হল, তারাবীহ ২০ রাকআআত, ১০ 
| চাই একাকী পড়ুক কিংবা 
জামাআতের সাথে ।১৩ 
(রহ.) বলেন, 
3১১৪ ১ এ 41১১ 5255 0 


০ 
৮5585 405 4580 455-803 
8028 এ পথ 2 হট 
“আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.)-এর মতে তারাবীহ ২০ 
রাকআআত । একই মত ইমাম 
সুফইয়ান আস-সওরী রেহ.), ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ও শাফিরী (রহ.)- 
এরও | ইমাম মালিকের এক মতে ৩৬ 
রাকআত । তার মত অনুযায়ীই 
মদীনাবাসীগণ আমল করতেন ।"৯১ 
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাব আন-নজদী (রহ.) বলেন, 


জুন'১৭ 


৩৬৭১ ৬৮৪০৬ ৪৮991501295 
০০০ হই ৯ এ এ আসিিও এ ঝ 
:এ-ী১-১০এ০ ০০৬ 
০৮১৩ ০৯০ ০০ 429 5৭০০-০৯প 
তৈ ৩৭৪ টা 0৩-১৪৯৩৪ জপ ২৬ 


৩৮০৯ এসি উড ও ৪০5 
টা 
“সালাতুত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সুন্নাত, তা সুন্নতে মুয়ান্কাদা। 
হযরত ওমর (রোযি.) তিনি লোকদের 
উবাই ইবন কা'ব (রাি.)-এর পিছনে 
জামাআতবদ্ধ করে দেন। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.)-এর নিকট 
২০ রাকআত, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)- 
এর মতও অনুরূপ। ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর এক মতে ৩৬ রাকআত । 
আমাদের (হাম্বলী) দলীল হলো, 
নিশ্চয়ই ওমর (রা.) লোকদের উবাই 
ইবনে কাব (রাযি.)-এর পিছনে 
জামাআতবদ্ধ করেছিলেন, তারা ২০ 
রাকআত পড়তেন ।”১৫ 
সুতরাং নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কত 
রাকআতের আমল আমাদের করতে 
হবে! তারাবীহ ৮ রাকআত হওয়ার 
কথা বলে জনমনে চরম বিভ্রান্তি 
ছড়িয়ে অশান্তি সৃষ্টি করা কথিত নতুন 
সৃষ্ট ফেরকার আলেম ও তাদের 
অনুসারী ভাইদের ফেতনা ও ধোঁকা 
থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের 
সবাইকে হেফাজত করুন, আমীন। 
অবশেষে বলা যায়, নবীজির (সা.) 
প্রাণ প্রিয় খলীফা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর আমলে তারাবীহের 
নামায ২০ রাকআত হওয়ার ওপর 
সমস্ড় সাহাবাদের একমত বা ইজমাহ 
হয়েছে এরপর হতে অদ্যাবধি মক্কার 
হারাম শরীফ এবং মদীনার মসজিদে 
নববীতে তারাবীহের নাম ২০ রাকআত 
পড়া হচ্ছে। 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ১২৫ ৭৩৮) 

২. আল-বলয়াওয়ী, মিসবাহুল লুগাত, 
(১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খরি.), পৃ. ৩২২ 

ও ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী 
শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ ১৯৫৯ 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩, 

হাদীস: ১১৪৬ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী 

শরহু সহীহ আল-বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৭ 

৬ আল-কুরআন, আল-ইসরা, ১৭:৭৯ 


মতবুআত 
হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৫৮, হাদীস: 
২২১০ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৫, 
হাদীস: ১৪২৯ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৮-৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮১ 

৯২ আশ-শাফিয়ী, উম্দ, দারুল মা"রিফা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ 
হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৬৭ 

*  আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজমু* শরহুল 
খ. ৪, পৃ. ৩১ 

»৪ ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

* মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, 
মুখতাসারুল ইনসাফ ওয়াশ শারহুল 
আরব, পৃ. ১৫৭ 


___10 আত্তার্তহীদ ২৩ 
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ভব লহ ইহ ৫5২4 স্জঞতহ ৫০ ভস্থ্ছন্ঠাবাজ 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


লাইলাতুল কদর এমন মহিমান্বিত 
বরকতময় এ জন্য যে এ রাতের 
শ্রেষ্ঠতৃ, মাহাত্য ও মর্যাদার সবচেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ গৌরবময় 
সা আরা পথপ্রদর্শক ও 
মুক্তির সনদ মহাপবিত্র এশীগ্রন্থ আল- 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন নবী 
করিম (সা.) বনী ইসরাইলের শামউন 
নামক একজন আবিদ-জাহিদের 
দীর্ঘকালের কঠোর সাধনা সম্পর্কে 
বলছিলেন। সেই মহৎ ব্যক্তি এক 
হাজার মাস লাগাতার দিবাভাগে সিয়াম 
ও জিহাদে রত থাকতেন এবং সারা 
রাত জেগে থেকে আল্লাহর ইবাদতের 
মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেন। 
উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর এ 
নেক বান্দার কঠোর সাধনার কথা শুনে 
বলতে লাগলেন, “হায়! আমরাও যদি 
ওই লোকটির মতো দীর্ঘায়ু পেতাম, 
তাহলে আমরাও ওই রকম ইবাদত- 
বন্দেগির মধ্য দিয়ে দিবস-রজনী 
অতিবাহিত করতে পারতাম ।” এমন 
সময় সূরা আল-কদর নাজিল হয়। 
৩ ৩1051530১55) 25 3451] 
এ ৬ /৩ ১০ ধর ১০ ধর 
3১৪ ৩৪ 030 ধস 456 8০৮6 
৬০ ৬ ৩0০৬০ ৬ ৬০ 
|] 73) 


জুন'১৭ 


“নিশ্চয়ই আমি তা কুরআন) অবতীর্ণ 


বর্ণিত আছে, “শবে কদরে হজরত 


করেছি কদরের রাতে । আর কদরের 
রাত সম্বন্ধে তুমি কি জানো? কদরের 
রাত সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে 


জিবরাইল (আ.) ফেরেশতাদের বিরাট 
এক দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ 
করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামাজরত 


রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ 
হয় প্রত্যেক কাজে তাদের 
প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে । শান্তিই 


অথবা জিকিরে মশগুল থাকে, তাদের 
জন্য রহমতের দোয়া করেন (তাফসীরে 
মাযহারী) ।” 


শান্তি, বিরাজ করে উধষার আবির্ভাব 
পর্যন্ত সুরা আল-কদর : ১-৫) |” 

শবে কদরের যাবতীয় কাজের ইঙ্গিত 
দিয়ে এ রাতের অপার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করেছেন, 


এরও) 930 ০৩৪) ০০] 

[াাঘাা]12:০ ০৭ 
“হামিম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, 
নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) এক 


লাইলাতুল কদরে পরবর্তী এক বছরের 
অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও 
হস্তান্তর করা হয়। বা 
মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিজিক, 

ইতর বস পন সক নি 
ফেরেশতাদের লিখে দেওয়া হয়, 
এমনকি এ বছর কে হজ করবে, তা-ও 
লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 
চারজন প্রধান ফেরেশতাকে এসব 
কাজে সোপর্দ করা হয়। যথাক্রমে 
তাঁরা হলেন হজরত ইসরাফীল (আ.), 


মুবারকময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, 
নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে 
প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় 
(সূরা আদ-দুখান : ১-৪) 1” 
কদরের রাতে অজস্র ধারায় আল্লাহর 
খাস রহমত বর্ষিত হয়। এ রাতে এত 
অধিকসংখ্যক রহমতের ফেরেশতা 
ত অবতরণ করেন যে সকাল 
না হওয়া পর্যন্ত এক অনন্য শান্তি 
বিরাজ করতে থাকে । হাদীস শরীফে 


হজরত মিকাইল (আ.), হজরত 
আজরাইল (আ.) ও হজরত জিবরাইল 
(আ.) (তাফসীরে মারিফুল কুরআন) । 

সহম্র মাস ইবাদতে যে সওয়াব হয়, 
কদরের এক রাতের ইবাদত তার চেয়ে 
উত্তম। লাইলাতুল কদরের অপার 
মহিমা ও ফজিলতময় রাতে মুমিন 
মুসলমানদের ওপর আল্লাহর অশেষ 
রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। এ 
রাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে 
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মাগফিরাত, নাজাত ও ক্ষমা পাওয়ার 
পরম সুযোগ লাভ করা যায়। নবী 
করিম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ 
রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত 
করবে আল্লাহ তার আগে করা সব 
গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন ।” 

অন্য হাদিসে আছে, “যে ব্যক্তি 
লাইলাতুল কদরে আত্মসমর্পিত হু্দয় 
নিয়ে ইবাদতে কাটাবে, আল্লাহ তার 
ইজ্জত ও মর্ধাদা বহুগুণ বাড়িয়ে 
দেবেন ।' 
লায়লাতুল কদরে যে বা যারা আল্লাহর 
আরাধনায় মুহ্যমান থাকবে, তার ওপর 
দোজখের আগুন হারাম করে দেওয়া 
হবে। রাসুলুল্লাহ সা.) বলেছেন, 
“সমস্ত রজনী আল্লাহ তাআলা 
লাইলাতুল কদর দ্বারাই সৌন্দর্য ও 
মোহনীয় করে দিয়েছেন, অতএব 
তোমরা এ বরকতময় রজনীতে বেশি 
বেশি তাসবিহ-তাহলিল ও ইবাদত- 
বন্দেগিতে রত থাকো ।' 

তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা 
তোমাদের কবরকে আলোকিত পেতে 
চাইলে কদরের রাত জেগে ইবাদতে 
কাটিয়ে দাও ।? 

আল্লাহর অশেষ রহমতে আবৃত এ 
রাত্রি যাতে বৃথা না যায় সে জন্য 


ইবাদত-বন্দেগি, তাসবিহ-তাহলিল 
এবং অন্তরের আকুতিভরা প্রার্থনার 


কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“সিজদায় বান্দা তার প্রভুর অধিক 


মাধ্যমে রাহমানুর রাহিমের অসীম 


নিকটবর্তী হয়ে থাকে । তাই তোমরা 


করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা বান্দার জন্য 
খুবই জরুরি । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসের শেষ 
১০ দিন ইতিকাফ করতেন এবং 
বলতেন, “তোমরা রমজানের শেষ ১০ 
রাতে শবে কদর সন্ধান করো (সহীহ 


অধিক দোয়া করো (সহীহ মুসলিম) । 

হজরত আয়েশা (োযি.) একদিন 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“হে রাসুলুল্লাহ! আমি যদি লাইলাতুল 
কদর পাই তখন কী করব? তিনি 
বললেন: তুমি বলবে, আল্লাহুম্মা 


আল-বুখারী ও মুসলিম) ।” তিনি আরও 


ইন্নাকা আফুব্বুন, তুহিব্বুল আফওয়া 
ফাফু আনি অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই 


দশকের বিজোড় রাতগ্তলোতে তোমরা 
শবে কদর সন্ধান করো (েহীহ আল- 
বুখারী)। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 
“যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সওয়াব 
হাসিলের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে 
দ-য়মান হয়, তার অতীতের সব 
গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে সেহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) |” 

সুতরাং এ রাতে তারাবি-তাহাজ্জুদসহ 
অধিক নফল নামাজ, পবিত্র কুরআন 


তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর, 
একাগ্রচিত্তে দোয়া এবং অতীত 


পাপমোচনে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার 
জন্য পরিবার-পরিজনকে উদ্বুদ্ধ করা 
উচিত। ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি 
জাগরণই মুমিন মুসলমানের প্রধান 


আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করে 
দিতে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে 
ক্ষমা করুন স্নানে তিরমিযী) ।” 
লাইলাতুল কদর গোটা মানবজাতির 
জন্য অত্যন্ত পুণ্যময় রজনী । এ রাত্রি 
বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর অশেষ 
রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভের অপার 
সুযোগ এনে দেয় । এ রাত হচ্ছে মহান 
আল্লাহর কাছে সুখ, শান্তি, ক্ষমা ও 
কল্যাণ প্রার্থনার এক অপূর্ব সুযোগ । এ 
রাতে অবতীর্ণ মানবজাতির পথপ্রদর্শক 
ও মুক্তির সনদ পবিত্র কোরআনের 
অনুপম শিক্ষাই ইসলামের অনুসারীদের 
সার্বিক কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, 
ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির 
পথ দেখায়। 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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তাৎপর্য ও 


করণীয় 


মুহাম্মদ কবীরুল ইসলাম 


আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা, ভ্রাতৃত্ব, 


এক অনুপম আনন্দানুষ্ঠান। ঈদের এ 


ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অগ্লান 


আনন্দ সংযমের ও আনুগত্যের। এ 


আলোকমালায় সুশোভিত “ঈদুল 
ফিতর" মুসলমানদের অন্যতম আনন্দ 
উত্সব । প্রতিবছর মাহে রামাযানের 
পরে অনাবিল খুশির বার্তা নিয়ে 
আগমন করে ঈদুল ফিতর”। ঘরে 


আনন্দ রামাযানের মতো মহাসুযোগের 


ক্ষোভ আছে, হতাশা আছে। আছে 
শক্তি ও পৌরুষের দম্তভ। কিন্তু এই 
ধর্মীয় মিলনে একটি অভাবনীয় 


মাসকে জীবনে পুনর্বার ফিরে পাবার । 
এ আনন্দ রামাযানের মাসব্যাপী সিয়াম 


অভিব্যক্তি আছে । এই মিলনে অহমিকা 
নেই, ওদ্ধত্য নেই; বরং স্বর্গীয় 


পালন করে সোনালি ফসল “নেকী” 


অনুভূতি আছে, আছে একটি 


অর্জন করতে পারার । এ আনন্দ হাযার 


ঘরে বয়ে যায় খুশির বান। আনন্দে 


মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম 


উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মুসলিম জাহান 


লায়লাতুল কদরে এক রাত ইবাদত 


স্বল্প সময়ের এই পার্থিব জীবনে “ঈদ' 
একটি উপটৌকনের মতই আসে 


করতে পারার। এ আনন্দ জীবনের 
সকল পাপ-পঙ্চিলতাকে ঝেড়ে-মুছে 


প্রতিদিনের ধরাবাঁধা জীবন-যাত্রার 


ফেলে পৃত-পবিভ্র হতে পারার ৷ কাম, 


মধ্যে ঈদের দিনটি নতুন ব্যঞ্জনায় 
মুখরিত হয়। সেদিনের প্রতুষকে 


ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ 
ষড়রিপু ও শয়তানকে পরাভূত করে 


অন্যদিনের প্রত্ুষের চেয়ে ভিন্নতর 
মনে হয়। 


অন্তত ত্রিশটি দিনের জন্যে হলেও 
সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারার এ আনন্দ । 


পৃথিবীর সকল জাতির জন্য আনন্দ- 
উৎসব রয়েছে । মুসলিম জাতির আনন্দ 


দেহযন্ত্রকে একটি বছরের জন্য 


উৎসব দু'টি । ঈদুল ফিতর' ও “ঈদুল 


শাণিত করতে এ আনন্দ। মহান 


আযহা" । অন্যান্য জাতির আনন্দ- 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তুষ্ট করে 


উৎসব থেকে “ঈদ স্বতন্ত্র 


তার অবারিত রহমত লাভ করতে 


বৈশিষ্ট্যম্তি। এতে উৎসবের নামে 


পারায় এ আনন্দ। এ আনন্দ জীবনের 


অনাচার, কদাচার ও নৈতিকতা 


পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে 
পারার এবং স্বজনদের নিয়ে একত্রে 


উপাদেয় আহার গ্রহণ, আমোদ, 


বিবর্জিত বল্পাহীন অনুষ্ঠান ও 
আড়ম্বরের কোন স্থান নেই । ঈদ হচ্ছে 
একটি অথচ  প্রাণোচ্ছল 


আহলাদ ও পুনর্মিলন করতে পারায় । 


উৎসব । এতে মুসলিম জাতি এক্যবদ্ধ 


তাই এ দিনে মান্ষ সকল প্রকার 


হতে শিখে, পরম্পরকে ভালবাসতে 
একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে, শিখে 
পরস্পরের সহযোগী হতে। 


ব্যস্ততা পরিহার করে, সকল দুঃখ- 
যাতনার উধ্র্বে উঠে একই আনন্দের 
মধ্যে শরীক হওয়ার এক স্থানে মিলিত 
হবার চেষ্টা করে। কর্মক্ষেত্রে মানুষের 


ঈদ ধর্মীয় তাৎপর্যমন্তি, সৌহার্দ ও 
সম্ম্বীতিপূর্ণ সামাজিক এবং সুশৃঙ্খল 


জুন'১৭ 


পারস্পরিক যে মিলন ঘটে সেটা 
প্রথাসিদ্ধ। সেখানে অসহিষ্টুতা আছে, 


নিবেদনের উপলক্ষে সকলের মাঝে 
সাম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা । এ মহীয়ান “ঈদুল 
ফিতর' সম্পর্কে এ নিবন্ধে আলোচনার 
প্রয়াস পাৰ ইনশাআল্লাহ । 


ঈদুল ফিতর অর্থ ও নামকরণ 
শব্দদ্ধয়ের সমন্বয়ে গঠিত। “ঈদ" অর্থ 
খুশি, আনন্দ ([া) শব্দমূল হতে উদ্ভুত 
ঈদ (]া)এর অন্য অর্থ হচ্ছে 
প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। 
প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে 
ঈদ বলা হয়। আর “ফিতর' অর্থ হচ্ছে 
ছিয়াম সমাপন, উপবাস ভঙ্গ করা 
ইত্যাদি ।১ 

সুতরাং ঈদুল ফিতর' অর্থ হচ্ছে 
রামাযান পরবর্তী উৎসব। বিভিন্ন 
অভিধানে বলা হয়েছে, “ঈদুল ফিতর" 
এ আনন্দ উৎসবকে বলে, যা 
রামাযানের পরে আসে? ।২ 

রামাধানের পর শাওয়ালের প্রথম 
তারিখে রামাযানের ছিয়াম সমাপন 
উপলক্ষে যে আনন্দ-উৎসব পালিত হয় 
তাকে “ঈদুল ফিতর" বলা হয়। কারো 
মতে, মুসলমানদের জীবনে নিয়মিত 
ভাবে প্রতি বছরই দিনটি ঘুরে ঘুরে 
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আসে বরে একে ঈদের দিন বলা হয়। 


মহানবী (সা.) মদীনায় আগমন করে 


রাসূলুল্লাহ সো.) _তীর সাহাবীগণের 


কারো মতে, এ দিনের সালাতে 


তাকবীরসমৃহ একের পর এক 


পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা হয় বলে একে 
ঈদের দিন বলা হয়।১ 


উৎসব পালন করে আসছে। হযরত 
আদম (আ.) ও তার বংশধরগণ তওবা 
কবুলের দিনকে এবং নমরূদের 
অগ্নিকু- থেকে ইবরাহীম (আ.)-এর 
মুক্তিলাভের দিনকে তার অনুসারীরা 
ঈদের দিন হিসাবে পালন করত 
ফিরআউনের কবল থেকে মুসা (আ.)- 
এর পরিত্রাণ লাভের দিনকে বনী 
ইসরাঈলরা ঈদের দিন হিসেবে 
উত্যাপন করত । হযরত দাউদ (আ.)- 
এর অনুসারীরা জালুতের বিরুদ্ধে 
বিজয় লাভের দিনকে, হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর অনুসারীরা তার মাছের 
পেট থেকে মুক্তি প্রাপ্তির দিনকে, 
খরিস্টানরা “মায়েদা” (খোদ্যভর্তি খাঞ্চা) 
নাযিলের দিন ও ঈসা (আ.)-এর 
জন্মের দিনকে ঈদের দিন হিসাবে 
পালন করে থাকে । ইরানীরা জরথুস্ত্রে 
শিক্ষা বিলীন হওয়ার পর শরতের 
পূর্ণিমায় “নওরোজ' এবং বসন্তের 
পূর্ণিমায় “মিহরিজান' উৎসব পালন 


মদীনাবাসীদেরকে উক্ত দু'দিন উৎসব 
পালন করতে নিষেধ করেন এবং 
ঈদুল ফিতর ও “ঈদুল আযহা” 


নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন 
অথচ তারা মহানবী (সা.)-এর 
জন্বার্ষিকী পালন করেননি । বদর, 


মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন 


ইয়ারমুক, কাদেসিয়াসহ অন্যান্য বহু 


নির্ধারণ করেন।" এ মর্মে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে, 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
মদীনায় আগমন করেন, তখন 
মদীনাবাসী দু'দিনে খেলাধুলা ও 
আনন্দ-উৎসব করত । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
জিজ্ঞেস করলেন, “এ দুটি দিন কি 
জন্য? তারা বলল, জাহেলী যুগে এ 
দু'দিনে আমরা খেলাধুলা (আনন্দ- 
উৎসব পালন) করতাম । মহানবী 
(সা.) বললেন, “এ দুদিনের পরিবর্তে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য উত্তম দুটি দিন 
দান করেছেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহা 1৮৮ 


শরীআতের দৃষ্টিতে অন্যান্য উৎসব 


করত । ভারতে বসন্ত ও শরতের 


“ঈদুল আযহা ও “ঈদুল ফিতর" 


আগমনে বিভিন্ন নদীতে গ্লানোৎসব ও 


ব্যতীত ইসলামে অন্য কোন নবাবি্কৃত 


হোলির উৎসব বেত্তোৎসব)ও পালিত 
হয়।* বর্তমানে দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দু 


ঈদের স্থান নেই। ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “শারঈ ঈদের 


সমাজে একটি বিশিষ্ট উৎসব। 


অনুসরণ (পালন) ওয়াজিব। কিন্তু 


এতিহাসিক হেরোডাটাসের বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে, রোমানদের মধ্যে 
ইদিস (093) বা উৎসবের প্রচলন 
ছিল। যুদ্ধ জয়ের পরে তারা এসব 
ইদিস-এ লিপ্ত হত।« জাহেলী যুগে 
আরবরাও বিভিন্ন উৎসব পালন করত । 
পারসিক প্রভাবে গণ 
“নওরোজ ও “মিহরিজান' উৎসব 
পালন করত ।৬ 


জুন'১৭ 


নতুন উদ্ভাবিত ঈদের অনুসরণ করা 


যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল, 
কিন্তু সেদিনকে তারা উৎসবের দিন 
হিসাবে গ্রহণ করেনি। হযরত আবু 
বকর (োযি.), হযরত ওমর (রাযি.), 
হযরত ওসমান (রাযি.), হযরত আলী 
(রাধি.) ছিলেন মুসলমানদের নিকটে 
সর্বাধিক সম্মানিত খলীফা । অথচ 
তাদের খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
দিনকে কেউ ঈদ হিসেবে গ্রহণ 
করেনি। যদি এ ধরনের বিষয়কে 
উৎসব হিসাবে গ্রহণ করা উত্তম হত, 
তাহলে তারাই এ ব্যাপারে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করতেন, যারা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ও 
আইম্মায়ে মুসলিমীনের মধ্যে ইলম ও 
আমলে আমাদেরকে অতিক্রম করে 
গেছেন।৯ 

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, 

1৯3: 341 পি 
“'আল্লাহর শক্রদের উৎসব তোমরা 
পরিহার কর ।”১১ 
নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পৃত-পবিত্র করতে 
পেরেছে, তাদের জন্যই এই ঈদের 
আনন্দ। এ আনন্দের হকৃদার তারাই, 
যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে 
ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল ছিল। 
পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আদেশ 
কলুষমুক্ত করতে পারল না, 
পারম্পরিক ভেদ-বৈষম্য ভুলে একে 
অপরের আপন হতে পারল না, তাদের 


যাবে না।”* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে 
সালেহ আল-উসাইমীন বলেন, “হে 
মুসলিম সমাজ! মুশরিক ও 
বিদআতীদের ঈদ আমাদের ঈদ নয়; 


ঈদের আনন্দে যোগ দেওয়ার কোন 
অধিকার নেই ।১৯২ 


ঈদুল ফিতরের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 


বরং আমাদের ঈদ তিনটি; সাপ্তাহিক 
ঈদ অর্থাৎ জুমুআ, ঈদুল ফিতর ও 
ঈদুল আযহা । এ তিনটি ছাড়া 


ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত 
গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। এ 
দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে 


ইসলামে অন্য কোন ঈদ নেই। 


নিম়রূপে ব্যক্ত করা যায়: 
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১. 


ঈদুল ফিতরের দিন মুসলমানদের 
জাতীয় জীবনে সাম্য-মৈত্রীর যে 
বাস্তব নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তা 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক্যের 


কলুষতা মুক্ত করে সমাজকে 
সজীব করে তোলে। 

৯. ঈদুল ফিতর মানুষকে বিনয়ী, নর 
ও হদয়বান করে তোলে । যেন 
ঈদের প্রভাব থেকেই মানুষ 
অপরের সুখে সুখী হবার তাকীদ 
অন্তরে অনুভব করে। ছোটদের 
প্রতি ম্নেহ-মমতা এবং বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রাণপ্রবাহে 


তোলে। 


তাদের হদয়-মন ভরে যায় । স্রষ্টার 
প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে তারা 
যেন সৃষ্টির সাথেও সদ্যবহার 


ভালবেসে সন্তুষ্ট করতে পারে। 
বস্তত নিছক এক দিনের হৈচৈ ও 
মাতামাতির মধ্যেই ঈদের সার্থকতা 


অর্জন করেছে, তার সোনালী ফসল 


নিহিত নয়; বরং প্রত্যেক ব্যাপারে 


দর্শনের দিন হচ্ছে ঈদুল ফিতরের 


পরিচ্ছন্ন মন ও উন্নত চরিত্রের 
অধিকারী হওয়াতেই,,ঈদ উত্সবের 


দিন। 
. ঈদের এই দিনে পারম্পরিক 


সম্পর্ক মযবৃত ও দৃঢ় করার এবং 


সার্থকতা ও সফলতা ।১৩ 
ঈদুল ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্য হল 


ভ্রাতৃতেের বন্ধন শক্তিশালী করার 


ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি বা 


আকুল আবেদন আসে চতুর্দিক 
থেকে। 


নফসানিয়াতের দমনের সাথে সাথে 
নানা প্রকার দান ও দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে 


. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দীর্ঘজীবী 
নেকীর মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষ 


উম্মতের সাথে র 
প্রতিযোগিতায় আমরা যাতে 


তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো । রামাযানে 


যে শিক্ষা লাভ করেছে, দান-খয়রাত 


পরাজিত না হই, সেজন্য আল্লাহ 


হচ্ছে তার প্রায়োগিক প্রমাণ । কাজেই 


তাআলা রামাযানে লায়লাতুল 


ঈদুল ফিতরে সাদাকাতুল ফিতর 


কদর দান করে যে মহা সুযোগ 


আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য দান, 


প্রদান করেছেন, তার জন্য 


সাদাকা এবং আপনার ব্যক্তিগত 


দু'রাকআত বিশেষ সালাত আদায় 


জীবনের সমূহ কুপ্রবৃত্তির উৎসারণ 


করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
দিন ঈদুল ফিতর । 


করার সাধনার মধ্যেই ছিয়াম পালনের 
সফলতা । আর এরই সার্থকতার প্রমাণ 


. ঈদুল ফিতর সামাজিক আদব- 


ন্যায় পরকালেও এরূপ আনন্দময় 
জীবন ও প্রশান্তি লাভ করা যাবে, 
তার বাস্তব জ্ঞান দান করে ঈদুল 


, ঈদুল ফিতর সেই অংশে 


হচ্ছে ঈদুল ফিতর ।৯ 


ঈদুল ফিতরের দিনে 
ঈদের দিনে আনন্দের পাশাপাশি 


সালাত আদায় পর্যন্ত তাকবীর পাঠ 
করা । আল্লাহ বলেন, 


৩৫ 2997৫) ৮ ১৫এগ] 
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“যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং 
তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য 
তোমরা আল্লাহর মহত্ত বর্ণনা কর। 
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।" তাকবীরের 
শব্দসমূহ হচ্ছে, 
গুহা 99 4৪ 34] ২ তা ঠঞি। 
2৮0 43তহাঁ 
পুরুষের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা 
সুন্নাত। তবে মহিলারা নিঃশব্দে 
তাকবীর বলবে ।৯ 
(২) খেজুর খাওয়া: সালাতের জন্য 
ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 
৩টি, €টি বা তদূর্ব বেজোড় সংখ্যক 
খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সো.) ঈদুল ফিতরের দিন 
সকালে বেজোড়সংখ্যক খেজুর 
খেতেন। 
(৩) সঙ্জিত হওয়া: পুরুষের জন্য 
সুনাত হল গোসল করে, জুন্দর 
পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, 
সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহ অভিমুখে 
রওয়ানা হওয়া। মহিলারা সুসজ্জিত 
হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য 
প্রদর্শনী করে বের হবে না। বরং তারা 
পর্দা সহকারে বের হবে। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেন, 
“তার অন্য বোন যেন তাকে স্বীয় চাদর 
পরিধান করায় ।”৬ 
(8) ঈদগাহে গমন: ঈদের মাঠে পায়ে 
হেটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে 


মুসলমানদের জন্য কিছু করণীয় 
রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল: 


আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রোযি.) 
বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ঈদের 


(১) তাকবীর পাঠ করা: রামাযান 
মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ 
ঈদের রাত থেকে শুরু করে ঈদের 


দিন পথ পরিবর্তন করতেন। 

(৫) সালাত আদায় করা: মহানবী 
(সা.) ঈদের দিন সালাত আদায়ের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


85485248688 888477 চিত ২৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
ঈদগাহে জামাআতবদ্ধ হয়ে প্রথম 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোষি.) 


রাকআতে ৭ ও পরের রাকআতে ৫টি 


থেকে বিরত রেখে ধনীদের সাথে 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 


তাদেরকেও আনন্দ-উৎসবে শরীক 


তাকবীর দিয়ে দু'রাকআত হালাত 
আদায় করতে হবে। অতঃপর ইমাম 
ছাহেব শরীআতের বিভিন্ন বিষয়ে 


ফিতরা এক সা" খেজুর অথবা যব 
প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ- 
মহিলা, ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম 


উপদেশ সংবলিত খুতবা প্রদান 
করবেন। হাদীসে আছে, 


55094) :4$ ০০] 45 ত্র ৩ 
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০০৫০ ৯০ ৮৬৪ 3 
“হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহার দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় 
করতেন। অতঃপর তিনি মানুষের 
দিকে মুখ করে দীড়াতেন। 
এমতাবস্থায় লোকজন তাদের সারিতে 
বসে থাকত । মহানবী (সা.) তাদের 
উপদেশ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের 
নির্দেশ দিতেন। যদি তিনি কোথাও 
কোন সৈন্যদল পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, 
তাহলে পাঠাতেন। অথবা অন্য কোন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিতে চাইলে 
নির্দেশ প্রদানের পর স্্োয় গৃহে) 
প্রত্যাবর্তন করতেন ।”১? 
(৬) সাদাকাতুল ফিতর প্রদান: ঈদুল 
ফিতরের দিনে অন্যতম প্রধান করণীয় 
হচ্ছে, ফিতরা প্রদান করা । নর-নারী, 
ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম সকলের 
ওপর ফিতরা আদায় করা ফরয । এ 
মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস: 
১০৫ 41454561 ৯ ০ ৩2 ৪ 
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সকলের ওপর ফরয করেছেন ।”৯৮ 

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
এক সা" পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিতরা 
হিসাবে প্রদান করতে হবে। হযরত 


করা । যাতে করে ঈদ হয় সমাজের 
সকলের জন্য । 

২. সাদাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে 
উদারতা ও সহমর্মিতার মত উত্তম 
চারিত্রিক গুণাবলি মানুষের মধ্যে 


সৃষ্টি হয়। 
৩. সিয়াম পালন অবস্থায় ঘটে যাওয়া 


আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বলেন, 


রা বু ৩ ৮5 ০591 2১ ৫৮ ৫) 
৩০0০৫ 05৬০০ ত এ$ ৬৪৩৩ 
8৮4%5৫ ০ ৩ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে 
এক সা" খাদ্য দ্রব্য ফিতরা হিসাবে 
প্রদান করতাম । আর আমাদের খাদ্য 
দ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনীর এবং 
খেজুর 1১৯ 
ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার 
পূর্বে ফিতরা আদায় করতে হবে। 
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, 
০১ ০3 2৮ সপ ০ উল 2001 
.(89০2]| এ! ০1 
“মহানবী (সা.) ঈদের মাঠে যাওয়ার 
দিয়েছেন ৮২০ 
তবে ঈদের ১/২ দিন পূর্বে প্রদান 
করাও বৈধ । হযরত নাফে' (রাষি.) 


ক্রটি-বিচ্যুতি, অনর্থক কথাবার্তা ও 
কর্ম এবং পাপ কাজ থেকে সায়েম 
(রোযাদার)-কে মুক্ত ও পবিত্র 
করার জন্যই সাদাকাতুল ফিতরের 
বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। হাদীসে 
এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস 
(োঘি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো.) 
সিয়াম পালনকারীকে সিয়াম 


অবস্থায় সংঘটিত অশ্লীলতা, 
অনর্থক কর্ম থেকে পবিত্র করার 
জন্য এবং দরিদ্রদের খাদ্য দানের 
জন্য ফিতরা ফরয করেছেন [আবু 
হাকেমা।” 

৪. সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের 
মাধ্যমে রামাযান মাসের সিয়াম 
পূর্ণূপে পালন, রাতের ইবাদত 
সমাপন এবং অন্যান্য সৎ আমল 
সহজ করে দিয়ে আল্লাহ যে 
সুযোগ দিয়েছেন তার শুকরিয়া 
আদায় করা হয়। 


বলেন, ইবনে ওমর (রাযি.) ঈদুল উদুল ফিতরের শিক্ষা 


ফিতরের ২/২ দিন পূর্বে ফিতরা আদায় 
করতেন।১, 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে 
বর্ণিত হাদীসে রয়েছে “যে ব্যক্তি 


অখ মুসলিম মিল্লাত নানা দল ও 
মতে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাদের 
মধ্যে পারম্পরিক মায়া-মমতা ও 
ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা 


সালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে 


ক্রমশ ত্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে 


তার ফিতরা কবুল হবে। আর যে 
সালাতের পরে দিবে সেটা সাধারণ 
দান হিসাবে গণ্য হবে সুনানে আবু দাউদ 
ও সুনানে ইবনে মাজাহা। 


১. দরিদ্রদের প্রতি করুণা এবং 
তাদেরকে ঈদের দিনে হাত পাতা 


পারম্পরিক ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ ও 
কলহ-বিবাদ। ঈদুল ফিতর যাবতীয় 
হিংষা-দ্বেষ ও কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে 
এঁক্য ও সংহতির বন্ধন দৃঢ় করতে 
শিক্ষা দেয়। দল ও মত নির্বিশেষে 
ঈদগাহে সমবেত হয়। একই কাতারে 
দীড়িয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে সালাত 
আদায় করে। ঈদের সালাতের এ 


জুন'১৭  _______লললয্। আত্তান্তহীদ ২৯ 
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মহামিলন থেকে মুসলমানগণ “একই 
উম্মাহ হিসেবে এক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা 
লাভ করে থাকে । ঈদগাহে 
মহামিলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় এক্যের 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই ঈদুল ফিতরের 
অন্যতম প্রধান শিক্ষা ।২২ 


উপসংহার 

রি আমরা বলতে পারি, মুসলিম 
জাতির আনন্দ-উৎসব ঈদ" শুধু 
অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়; বরং ঈদ পালিত 
হয় আনন্দ ও কর্মের সমন্যয়ে। এটা 
অনন্য ভাবধারা ও পৃথক জৌলুস নিয়ে 
পালিত হয়। তাৎপর্য, এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপট এবং আচরণে মুসলিম 
উম্মাহর এ ঈদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্তি 
পৃত-পবিত্র, ক্লেদ ও খাদ বিষমুক্ত 
অনাবিল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় 
মুসলিম মিল্লাতের ঈদ। এ উৎসব 
ধর্মের নির্মল সীমারেখার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে; থাকে পুণ্যকর্মের 
সংযোগ । এতে থাকে না কোন হে 
হুল্লোড়, পাপাচার ও ব্যভিচার । 
প্রত্যেক মুসলিমকে তাই ঈদুল 
ফিতরের এই দিনটির মত বছরের 
প্রতিটি দিন সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে 
অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত 
এ দিনের মতই সারা বছর নির্বঞ্চাট 
জীবন-যাপনের অঙ্গিকারাবদ্ধ হওয়া 
উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে 
ঈদুল ফিতরের গুরুতৃ, তাৎপর্য, শিক্ষা 
অনুধাবন করত সে মোতাবেক চলার 
তাওফীক দান করুন । আমীন । 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
বলেন, 
যে সব তাগিদ 
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে 
যে পুনঃ ঈদ? 
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের 


চাঁদের হাসি 
কভু যে হাসি জীবনে, 


রোজা এফতার করিব সকলে, সেই 
দিন ঈদ হবে'। 


১ (ক) অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩; (খ) 
অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, মাহে রামাযানের 
শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা (১৪০৫ হি. / 
১৯৮৫ খি.), পৃ. ৫৪ 

২ (ক) ড. ইবরাহীম আনীস ও সহযোগীবৃন্দ, 
আল-মু'জামুল ওয়াসীত, আল-মাকতাবুল 
ইসলামিয়া, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক, খ. ২, পৃ. 
৬৯৪; (খ) আবু হাবীব সাঈদী, আল- 


ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩ 
অপথিক, ইসলামিক 


৪ 
2 


বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩-২৪ 

« অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, ইসলাম 
ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ (দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪১৫ হি. _ 
১৯৯৫ খরি.), পৃ. ৭৭-৭৮ 

১ অশ্থপথিক, পৃ. ২৪ 

" আল-কাসীম ছাত্রসংস্থা, আল-মুখতার লিল 
হাদীস ফী শাহরি রামাযান, পৃ. ৪৪২ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. ৯ 
১৯৯৯ খি.), খ. ২, পৃ. ১২৩ 


১ ইবনে উসায়মীন, আয-যিয়াউল লামি' 


ইলমিয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংক্ষরণ: ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খর.) পৃ. 
১৮৩ 

* আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৯, পৃ. ৩৯২, হাদীস: ১৮৮৬২ 

১ অপথিক, পৃ. ২৩ 

»* মাহে রামাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, পৃ. 
৫৪-৫৫ 

+ অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, 
ইসলাম ও মানবতাবাদ, পৃ. ৮২ 

*. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৪২০৫; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 


আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৮৭, হাদীস: ৩৭৯ 

** (কে) আল-ুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
৭২, হাদীস: ৩২৬; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬০৬, হাদীস: ৮৯০ 

১২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৮, হাদীস: ৯৫৬; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬০৫, হাদীস: ৮৮৯ 

৯” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৩০, হাদীস: ১৫০৪; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৭৭-৬৭৮, হাদীস: 
৮৮৪ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫০৬ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫০৯ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ১৫১১ 

১২ অ্থপথিক, পৃ. ৩৩ 


বিষ্টি পড়ে 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 


বিষ্টি পড়ে চোখে, 
বিষ্টি পড়ে ভোর বিহানে 
সূর্য কাদে শোকে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে ছন্দে, 
বিষ্টি পড়ে সকাল দুপুর 
রোদের সাথে দ্বন্দে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে প্রেমে, 
হাসির রঙিন ফেমে। 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে চালে, 
বিষ্টি পড়ে মিষ্টি সুরে 
পানি চলে খালে । 


বিষ্টি পড়ে বিষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে হেলে, 
বিষ্টি পড়ে হাওর ভরে 
মাছ ধরে জেলে । 
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হাদীসের এক উত্তাদের নীরব বিদায় 


যাদের সাহচর্ষে বসে হাদীসে রাসূল 


নল টন না। দারুল উলুম 


(সা.)-এরর পাঠ নেয়ার সৌভাগ্য 
হয়েছিল, সে মহানদের বিদায় আমাকে 


হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা পড়ার 


থাকতে পারলেন না? আমার তরুণ 
মনকে এ বিষয় আন্দোলিত করে 


জন্য আমি ভর্তি সম্পন্ন করেছিলাম। 


প্রচন্ড কাদায়। চিন্তাকে ঝাকুনি দেয় 
তীব্রভাবে । দাওরায়ে হাদীসে আমার বছরের 


তার আগে হাটহাজারী হতে এক 
শিক্ষা বিরতি নিয়ে দাখিল 


সুহৃদ উস্তাদ ছিলেন দশজন । হযরত 


তুলেছিল যে, একটি কাপুরোষচিত 
বেনামী চিঠি কিভাবে কম্পিত করতে 
পারে আমাদের মুরব্বিদের! কিন্ত 


পরী িয়েছিলাম। পরে হাটহাজারীর 


হারন ইসলামাবাদী, হযরত ইসহাক 


কয়েকজন উস্তাদ আমাকে মুহতামিম 


গাজী, হযরত বোয়ালভী, হযরত নুরূল 


সাহেব হুযুরের অনুমতিক্রমে দাওরার 


ইসলাম কাদীম ও জাদীদ, হযরত 


জন্য ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু কিছু ছাত্র 


আইয়ুব, হযরত আনওয়ারুল আযীম 
সকলে না ফেরার জগতে পাড়ি 


বন্ধুরা বেনামে চিঠি দিয়ে মুহতামিম 
আল্লামা আহমদ শফি হাফিযাহুল্লাহুর 


জমিয়েছেন। সর্বশেষ হযরত মুফতী 


কাছে এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল 


মোজাফফর সাহেব হুযুর সম্প্রতি 
নীরবে মহান রব্বের সানিধ্যে যাত্রা 


কারণ হাটহাজারীতে ছাত্র থাকাবস্থায় 
বাইরে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি ছিল 


করেছেন। হাজারো মানুষের জানাযায় 


না। যদিও আমি হাটহাজারীতে ছাত্র 


সম্মানিত হয়ে কবরে শায়িত হয়েছেন। 
লাখো ছাত্র জনতার কাতর দোয়ায় 


করিনি, তারপরও তাদের বেনামী 


গৌরবান্বিত হয়েছেন। আমার দুজন 


চিঠিতে হতচকিত হয়েছিলেন হযরত 


হাদীসের উত্তাদ আমাদের মাথার উপর 


মুহতামিম হুযুরসহ আমার শুভাকাজী 


ছায়া হয়ে জীবিত আছেন: হযরত 


শিক্ষকগণ । আমার পুনঃভর্তি 


তাতেই কি আমার কল্যাণ ও বিকাশের 
চাবিটি লুকানো ছিল? 

১৯৯২ সন। জীবনের প্রথম পটিয়া 
এলাম । অচেনা মানুষের ভীড়। আমার 
এক বন্ধু টাঙ্গাইলের সিরাজ ভাই 
আমাকে পটিয়া রেখে চলে গেলেন, 
মৃতকে দফন করে স্বজনরা যেভাবে 
বিদায় নেয়। অন্তত তাই মনে হল। 
সীমাহীন বিষন্নতা! অন্ধকার দিকে 
দিকে। অন্ধকারে জোনাকির মত 
পুরাতন দু'বন্ধুর খোজ পেলাম 
মসজিদে । ইহতিশাম ও জাফর। 
দু'জনেই বাশখালীর । শাওয়াল পেরিয়ে 
তখন যুলকাদা | ভর্তি বন্ধ। হযরত 


মুফতী আহমদ উল্লাহ ও হযরত 


মাদরাসার আইনটির বাস্তবায়নকে 


হারুন ইসলামাবাদীর বিদেশে 


আল্লামা আবদুল হালীম বোখারী | 


মহান রব্ব তাঁদের বরকতপূর্ণ হায়াত 


কিছুটা শিথিল করে তুলতে পারে ভেবে 
হযরতরা আমাকে পটিয়া পাঠিয়ে 


দীর্ঘ করে দিবেন এটাই তাঁদের 
অগণিত ছাত্র ও ভক্তের মুনাজাত । 


দিলেন। আমি সেদিন অঝোরে কেঁদে 
ছিলাম। বুকে ঘূর্ণি উঠেছিল এ ভেবে, 


হযরত মুফতী মোজাফফর হুযুরের 


তাহলে আমি কি শায়খুল হাদীস 


বিদায় আমাকে পঁচিশ 


আল্লামা আবদুল আযীয, মুফতী 


দিনগ্তলোতে ফিরিয়ে 


আহমদ উল্লাহসহ প্রথিতযশা 


শিক্ষকদের ছাত্র হতে পারব না!! আমি 
ক্ষুব্ধ হলাম এ চিন্তায় কেনবা মুহতামিম 
সাহেব হুযুর ও অন্যান্য উস্তাদগণ সব 


পড়ার জন্য গমন ছিল 


জেনে আমাকে ভর্তির অনুমতি দিলেন 


জুন'১৭ 


দুরতম 


আবার সে সিদ্ধান্তে তারা অবিচল 


অবস্থানের কারণে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক 
হিসেবে দায়িতে ছিলেন হযরত নুরুল 
ইসলাম কাদীম। আমার বন্ধু জাফর 
(দারুল উলুম দেওবেন্দ ওয়াকফের 
প্রাক্তন শিক্ষক) আমাকে নিয়ে তার 
কাছে ভর্তির অনুমতির জন্য অনুরোধ 
করেছিলেন। সাথে সাথে না হয়ে 
গেল। আমি ভীষণ চিন্তিত। তখন 
শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক 
মুফতী মোজাফফর সাহেব হুযুর আমার 
জীবনে আলোর মশাল জ্ালালেন। 
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ভর্তির অনুমতির ব্যবস্থা করলেন । শুরু 


পটিয়ায় নিয়ে এলেন। কেন পটিয়া 


হল আমার জীবনের এক নতুন 
অধ্যায়। যাত্রা শুরু হল নতুন 
দিগন্তে। ক্যম্পাসের 
লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা, 


নানা বিভাগ, সর্বোপরি হযরত হারূন 
ইসলামাবাদীর মতো বহুবিধ প্রতিভার 
স্বপ্নময় ব্যক্তিতৃ, হযরত গাজী সাহেব 
হুযুরের জ্ঞানের পরিব্যান্তি, হযরত 
আহমদ উল্লাহ সাহেব হুযুরের প্রাঞ্জল 
উর্দু ভাষায় বোখারীর তাকরীর, হযরত 
আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী 
সাহেবের তিরমিধীর অনর্গল ব্যুৎপনন 
পাঠদান আমাকে যাদুর মত বিমোহিত 
করে তুলে। হাটহাজারীর দৃঢ় মমতার 
নেয়। ভিন্ন জগত আবিষ্কার করে মন 
পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে 
বেফাকের অধীন দাওরা পরীক্ষা 
দেওয়া ও দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় 
প্রথম হওয়ার সুযোগ পটিয়া আসায় 
সম্ভব হয়েছিল। দিন যত যেতে লাগল 
ততই বুঝতে পারলাম কেন আমার 
রব্ব আমাকে হাটহাজারী হতে টেনে 


মাদ্রাসার স্বাদ, রূপ, গন্ধ আমাকে 
উপভোগ করালেন। পটিয়ার ইতিহাস 
ভঙ্গ করে এক বছরের ভেতর আমি 
বৃহত্তম এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হবার 
সৌভাগ্য আমার হল। সাথে পেলাম 
হযরত হারুন ইসলামাবাদীর পিতৃসম 
মমতা, স্নেহ ও যুগপৎ নির্দশনা । শত 
শত ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ 
পটিয়া আমাকে দিয়েছিল । বাংলাদেশে 
প্রথম ইসলামী ম্যগাজিন মাসিক আত 
তাওহীদ প্রকাশিত হয়েছিল পটিয়া 
মাদ্রাসার উদ্যোগে ১৯৭১ সনে। এ 
পত্রিকার জনপ্রিয় প্রশ্নোত্তর বিভাগে 
উত্তর প্রদান করতেন হযরত মুফতী 
মোজাফফর সাহেব হৃুযুর। সারা 
দেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রবাসীদের 
পক্ষ থেকে আসা প্রশ্নপ্তলোর সুন্দর 
উত্তর দিতেন তিনি। আমি কয়েক বছর 
তাঁর সাথে তার ম্নেহময় ছায়ায় এ 
বিভাগে কাজ করেছি। সে অভিজ্ঞতা 
আজ ইউরোপের মিডিয়ায় প্রাশ্্রোত্তর 
মূলক টিভি প্রোগ্াম পরিচালনায় 
আমাকে ব্যাপক সহযোগিতা করছে 
এনটিভি ইউরোপের “জীবন জিজ্ঞাসা" 
প্রোগ্রামটি আশাতীত দর্শক প্রিয়তা 
পেয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 

আমি শিখেছি শিক্ষক নিজের ছাত্রকে 


কি করে সম্মান করতে হয় আমার 
উস্তাদ হযরত মুফতী মোজাফফর 
সাহেব হুযুর থেকে । একবার একজন 
লোক তার রুমে এল। তিনি হুযুরকে 
হুযুর লোকটিকে 
বললেন, যাও, তাহলে একজন ছাত্রকে 
ডেকে আন। ফ্রান্স দিয়ে চায়ের জন্য 
পাঠাও। লোকটি এ দিক ও দিক ছুটছে 
ছাত্রের খোজে । মাদরাসায় তখন ক্লাস 
চলছিল। সকলে একাডেমিক ভবনে 
ফিরছিলাম। শিক্ষক হলেও দেখতে 
ছিলাম ছাত্রের মত। লোকটি বলল, এ 
ছেলে! আসতো । হুযুরের জন্য চা নিয়ে 
আস। আমি খুশি হলাম। হুযুরের 
খেদমত করার সুযোগ হবে। আমি 
হুযুরের রুমে ঢুকতেই হুযুর জিহ্বায় 
কামড় দিলেন। লোকটিকে বললেন, 
কাকে নিয়ে এসেছো? আমি বললাম 
কোন অসুবিধা নেই। আমি আপনার 
ছাত্র। কিন্তু হুযুর কিছুতেই আমাকে 
ফ্লাক্স হাতে নিতে দিলেন না। 
জোরাজোরি করেও আমি সফল হলাম 
না। আল্লাহ আমার সকল মরহুম 
উত্তাদকে জান্নাতের উচু মাকাম নসীব 
করুন। আমীন । 


লন্ডন থেকে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন'১৭ 


তআত্তান্তহীদ ৩২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


৩১) চা১এ তাও 


৮৮১১৮০৮৪৮৩এ) 


৩১১৬0 ৮৯ ৬১1১ ২৯৮১১ 


দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী 
ইসলামিয়া পটিয়ার কৃতিছাত্র ও 


ব্যক্তিতৃ। মৃত্যু অবধি স্বীয় মাতৃক্রোড় 


বিবর্জিত কোন আচরণ দৃষ্টিগোচর 


জামিয়া পটিয়ার ফতওয়া বিভাগের 


হলেই প্রতিবাদ করতেন । 


পরিচালক পদে অধিষ্টিত ছিলেন। 


তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর । 


ফাজেলদের মধ্যে যারা ইসলামী জ্ঞান 


এদায়িতক আদায়ে তিনি রীতি মতো 


সাধনা, ফতওয়া প্রদান ও দীনী 


কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 


তা'লীম-তরবিয়তে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 


বিগত ১৩৭৯ হিজরীতে শিক্ষা সমাপ্তির 


রেখেছেন, তাদের মধ্যে জামিয়ার 


পর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা করেন 


সিনিয়র মুহাদ্দিস সাম্প্রতিক কালের 
বরেণ্য মনীষী আল্লামা মুফতী 
মুজাফফর আহমদ (রহ-) 
উল্লেখযোগ্য । তিনি গত ২ মে ২০১৭ 


সৈয়দপুরের একটি দীনী মাদরাসায় । 
অতঃপর বগুড়া জামিল মাদরাসায় 
দু'বছর শিক্ষকতা করার পর 
মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ি 


ইংরেজি রোজ মঙ্গলবার সকাল দশ 
ঘটিকার সময় ঢাকার ল্যাব এইড 


আযীযিয়া মাদরাসায় দু'বছর এবং 
ঝাপুয়া মাদরাসায় দীর্ঘ আট বছর যাবৎ 


অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতা 


করেন। অবশেষে ১৯৭৫ ইংরেজিতে 
তৎকালীন মুহতামিম শায়খুল আজম 


হাসপাতালে ইন্তকাল করেন। 
ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। 

জন্মঃ তিনি ১৯৪০ ইংরেজিতে 
কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী 
থানার একসন্ত্রান্ত ও অভিজাত 


ওয়াল আরব হযরত আল্লামা শাহ 


মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.)-এর নিদের্শে 
জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষকের 


পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার 


পদে যোগদান করেন। তিনি কওমী 


পিতার নাম মরহুম হাজী মুহাম্মদ 
জহির উদ্দীন। এ ইসলামী ব্যক্তিত্ব 


মাদরাসার এতিহাসিক দরসে নেজামীর 
প্রায় কঠিন ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির 


জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা 
মুফতী আধীযুল হক (রহ.)-এর 


দরস দান করেছেন। ছাত্রবৎসল এ 
সফল শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি চিল 


প্লেহধন্য অতি প্রিয় মেধাবী ছাত্রদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ইসলামী 


অত্যন্ত সহজবোধ্য। তিনি ইসলাম 
সমর্থিত মানবিক বহু গুণে গুণান্বিত 


জ্ঞান জগতের এক অনন্য অত্যুজ্ভবোল 


ছিলেন। তার কোমল ব্যবহার, 


নক্ষত্র। তিনি আল-জামিয়া আল- 


হদ্যতাপূর্ণ আচরণ ও অকৃত্রিম কথা 


ইসলামিয়া পটিয়ায় বিভিন একাডেমিক 
গুরুত্ব পূর্ণ দায়িতু সফলতার সাথে 


বার্তা, আলাপচারিতা ও নিরহংকার 
জীবন ধারার ছোয়ায় ছাত্র-শিক্ষক ও 


ছাত্র জীবনে পঠিত খুঁটিনাটি বহু 
অজানা তথ্য তিনি অনায়াসে দরসে 
পেশ করতেন। আরবি সাহিত্যের 
প্রসিদ্ধ কিতাব দেওয়ানে হামাসা ও 
মাকামাতে হারীরী ইত্যাদি কিতাবের 
কবিতাগুলো নিদির্ধায় মুখস্ত পাঠ 
করতেন, শ্রোতারা তা শুনে সত্যিই 
অভিভূত হতো। তার তথ্য-উপাত্ত 
সমৃদ্ধ পাঠদান ও ফতওয়া প্রদান 
ফিক্হ শাস্ত্রের ছাত্রদের মুগ্ধ করত এবং 
তারা তার জ্ঞানগভিরতায় প্রভাবিত 
হতো । আকাবির মনীষীদের 
উপদেশপূর্ণ কাহিনী তার নখদর্পণে 
ছিল। বিশেষভাবে তিনি আকাবিরদের 
বিরল ঘটনা প্রবাহ অভিনব পদ্ধতিতে 
পেশ করতেন। উদারতা, রসাত্বক 
আলোচনা ও আতিথেয়তা ছিল তাঁর 
অনন্য বৈশিষ্ট্য । জামিয়া পটিয়ার প্রধান 
মুফতী আল্লামা হাফেয আহমদ উল্লাহ 
সাহেব হুযুর বলেন, “ফাতওয়া প্রদান 
ও সমস্যা সমাধানে আমার সাথে প্রায় 
মিল থাকত মুফতী _ মুজাফফর 
সাহেবের মতাদর্শ ও শরয়ী দৃষ্টিভজি 
ফতওয়ার ব্যাপারে মাঝেমধ্যে তার 
সন্দেহ হলে ছাত্রদেরকে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি নিজেও 
আমার সাথে মতবিনিময় করতেন। 
নিঃসন্দেহে এটা তার উদার 


আদায় করতেন। তা'লীম-তরবিয়তের 


সমকক্ষ সকলেই প্রভাবিত হতেন। 


জগতে তিনি ছিলেন একজন স্বার্থক 
জুন'১৭ 


মনমানসিকতার প্রমাণ বৈ কি? তিনি 


ইসলামী শরীয়ত ও নৈতিকতা 


ছিলেন যুগসচেতন অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
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প্রতিবাদী একজন ইসলামী মনীষী। 


(রহ.), ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 


নাস্তিক-মুরতাদবিরোধী আন্দোলনে 
র ভূমিকা ছিল লর্ষান্বিত। তিনি 
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
নায়েবে আমীর ছিলেন। 

তার প্রসিদ্ধ আসাতেযায়ে কেরাম, 
যাদের শিক্ষাদীক্ষা ও মোবারক 
সামিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন এবং 
স্বার্থক জীবন গড়ে তুলেছেন তারা 
পরিচালক শাহ মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.), শাহ ইমাম আহমদ রেহ.), 
শায়খুল হাদীস শাহ ইসহাক (রহ.), 
বাশখালীনিবাসী আল্লামা ফজলুর 
রহমান (রহ.), শাহ আলী আহমদ 


গে 


ভর্তির তারিখ 


মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) প্রমুখ । 
শায়খুল হাদীস খতীবে আযম হযরত 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 


দীনী খেদমতে নিয়োজিত আছেন। 
উত্তরসূরিদের ভবিষ্যত জীবনের উস্মুক্ত 
পথে ঘনঘোর অমানিশার হাতছানি । 
এক এক করে ইসলামী জ্ঞানের উজ্জ্বল 


নক্ষত্র খসে পড়ছে, না ফেরার দেশের 


সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ও 


যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে ভারি, যারা 


উষ্ণ । সর্বদা খতীবে আযমের 


বিদায় হয়ে যাচ্ছেন তাদের আসন 


স্মৃতিচারণ করে তিনি আনন্দ পেতেন। 
জামিয়া পটিয়ায় তৎকালীন তাদের 
জামাআত মেধাবী ছাত্রদের জামাআত 
হিসেবে খ্যাত ছিল। মেধাতালিকায় 
সহপাঠীদের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থানে 
থাকতেন। 
তার নামাযে জানাযায় প্রায় লক্ষাধিক 
ছাত্র-শিক্ষক ও ভক্ত-অনুরক্তদের 
সমাগম হয়। তার ইন্তেকালে কওমী 
নেমে আসে শোকের 
ছায়া, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন 
কদীম কওমী মাদরাসায় তার অনেক ছাত্র 


পূরণ হবে কি না সন্দেহ। 
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আল্লাহ! তার রহে মোবারকে রহমতের 
বারি বর্ষণ করুন, জান্নাতের সুউচ্চ 
স্থানে তাকে সমাসীন করুন এবং তার 
শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে 

তত্তাবধান করুন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, টট্টথাম বাংলাদেশ ও সহকারী 
সম্পাদক, বালাগ আশ-শারক 


৭ই শাওয়াল থেকে ১০ই শাওয়াল পর্ধস্ত । যারা নাহু, সরকফ ও আরবী সাহিত্যে দুর্বল, 
কিন্ত এসব বিষয়ে দক্ষতা ও নিপ্ুণতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ২০ই শাবান থেকে 
১৫ই রমযান পর্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ উত্তাদ দ্বারা বিশেষ কোর্সের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। 


অভিজ্ঞ ও দক্ষ অন্দশ ভস্তাদ দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা । 
আন্তর্জাতিক হাফেজ কুরআন ছারা হিফজ-বিভাগ পরিচালিত । 


সান্তাহিক বিষয়ভিভ্তিক আরবী ও বাহলা বক্তব্যের সুবর্ণ সুযোগ । 
তামলীম ও তারবিয়়াতের সমন্বয়ে শান্ত, ভদ্র ও নিরীহ আদর্শ মুসলিম হিসেবে গঠন করার সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা । 


বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের নীচ তলা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা । 
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সংসর্গ ও কিছু 
গুণপনার সর্গ 


রোকন এনাম 
তিনি সারা জীবন ধবধবে সফেদি ঈর্ষান্িত হওয়ার মতো। তারা মুজাফফর রহ.)-এর জীবনী 
জীবন অতিবাহিত করেছেন, আচরণে সময়মত হুযুরের জীবন আলেখ্য অঙ্কন বিশ্লেষণের পারঙ্গম ব্যক্তি নই, করব 


ও উচ্চারণে । আজও ধবল সৌন্দর্যে 
শুয়ে আছেন। তিনি প্রিয় রবের 


করবে, এই আশা করতেই পারি। 
পাঁচ দশক টানা দেশ সেরা 


মোলাকাতের বেকারার ইনতেজার 
করছেন। আমরা শেষ বিদায়ি 
ইনতেজাম করছি। 

মুফতী মুজাফফর (রহ.) আমার সামনে 


প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলমি ও আমলি 
খেদমত আজ্জাম দেওয়া মনীষা ও 
মনীষী নিয়ে মন্তব্য ও বক্তব্য রাখা 
আমার মতো বৃত্তচুতের জন্য বিয়াদবি 


মহাকায় মহাকাশ । আমি দ্রাত্ত 


না হলেও বাড়াবাড়ি অবশ্যই । 


আকাশের কতটুকু দেখি? আমি হুযুরের 
বর্ণনা দিলে, কেমন হবে, একটা 
মেছাল পেশ করি? 

সমুদ্র তো পানির অতলতল জায়গা । 
একটা আজলায় কতটুকু পানি ধরবে । 


আমার সৌভাগ্য সত্যি প্রসন্ন। 
অযোগ্যতা মানে আমি, অগ্রহণযোগ্যতা 
মানেও অধম। মুফতী মুজাফফর 
(রহ.)-এর মতো মহান সত্তার ছাত্র 
হওয়ার সৌভাগ্য আমার কপালে 


আমার মুঠোভরা পানির কারণে সিম্ধুর 


জুটেছে। এটা আমার জন্য সৌভাগ্য 


মতো ব্যক্তিতে ভুল বোঝাবুঝির 
অবকাশ তৈরি হবে । 

হযরতকে নিয়ে হযরতের কীর্তিমান ও 
খ্যাতিমান শিষ্যগণ লিখলে, তার 


তিলক হলেও হযরতের জন্য 
সৌভাগ্যবশত তাও হয়নি । 

খুব বিনয়সহকারে বলছি, এই মহান 
পুরোধা পুরুষের ভালোবাসা, গ্নেহ ও 


হত। হযরতের সৌভাগ্যশালী জীবনে 
এতো এতো শীর্ষ মুমতাজ শিক্ষার্থী 
শিষ্যত্ত গ্রহণ করেছেন যে, তা 


জুন'১৭ 


না। 

তার জীবনবোধ ও দর্শনগত বোধি 
নিয়ে আলোচনা আমার জন্য যথেষ্ট 
ভারি হয়ে যায়। আমি আমার উত্তায 
হিসেবে ও ভালোবাসার মানুষ হিসেবে 
ও শ্রদ্ধার প্রেমাম্পদ হিসেবে মানুষটিকে 
কাছেপিঠে দেখার সৌভাগ্য সিক্ত 
মানুষ । 

আমার দেখা সেই সাধারণ চালচলনের 
অসাধারণ বরেণ্যের কিছু খাতি, সৃতি 
ও কৃতির কিয়দংশ তুলে ধরার চেষ্টা 
করব। তাকে নিয়ে বিস্তৃত লেখালেখির 
সময় এখন নয়। হুযুর খাটিয়ায় শুয়ে 
আছেন, মন ও মনের ভাবগুচ্ছ ঝিম 
মেরে আছে। 

এখন অনুভব শীতল ও মুগ্ছিত। ভাসা 
ভাসা ও শোক ঠাসা ভালোবাসার কান্না 
হাসা যতটুকু কলম ও কলব বলছে, 
শুধু তাই বলছি সম্যকভাবে... 

নত 


আদর পেয়েছি। হ্যা, কদর করিনি, 
ভালোবাসার যথাজাত সমাদর করিনি, 
করতে পারি নি। আমি মুফতী 


মুফতী মুজাফফর (রহ.) আমার দেখা 
অতিব্যক্তিতবান একজন আলিম। 
হযরত কখনো কারো সাথে ব্যক্তি 
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নিয়ে আপোষ করতেন না। ব্যক্তিত্ব 


অর্থসংকট ঘুচে যায়। সম্পদ ও সম্মানে 


জন্ম এলাকা মহেশখালীতেও পরম 


কী? আমি সেটির বিবরণ দেব না। 
ব্যক্তিতি আমাদের সংস্কৃতিতে যা 
বুঝায়, তার পূর্ণ ঠনঠনে প্রয়োগ 
দেখেছি হুযুরের জীবনাচারে । 

চর 


স্পষ্টবাদিতা ৷ হযরতের আরেক বিশেষ 
গুণপনা ছিল, স্পষ্টতা। যেটি সত্য ও 
সঠিক বিশ্বাস করতেন, জোরগলায় ও 
জোরালোভাবে বলতেন। কারো 
তোয়াক্কা তোয়াজ করার মানসতা 
পারেনি । 


কুটকচাল, ঘোরানো, প্রহসন ও 


তিনি বলীয়ান হয়ে পড়েন। পড়িমরি 
করে সুখভোগ ও সভ্োগে ঝাঁপিয়ে 
] 


নিতান্ত সাদাটে জীবনপথে পরপারে 


শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ছিলেন। 

আসল কথা এই সোনালি মানুষটি বড় 
ভালো ছিলেন। বড্ড ভালো ছিলেন। 
চেহারাখানি দেখলেই মন ভরে যেত। 


পাড়ি জমিয়েছেন। সাধারণ 
জীবনযাপনের অসাধারণ এক তরিকায় 
পথ ফুরিয়েছেন। আমাদের বিলাতি 
জীবন ও বিলাসিতাপছন্দিদের জন্য 
তার জীবনে সবক আছে। 

সং 
মুরুব্বিদের দেখা ও শেখা পথে পদান্কে 
চলেছেন সারা জীবনভর । নিজের 
গবেষণা ও উডভাবনকে পান্তা দেন নি। 
মুফতী আজীজুল হক (রহ.)-এর 
শেখানো ও বাতলানো পথ্চ্যুত হননি । 
এটি সম্ভবত তার কামিয়াবির চাবির 


তোড়া । 
নং 


ছলছুতা তিনি করতেন না। এককথার 


অমুখাপেক্ষীতা। তিনি কারো কাছে 


লোক । যা ভাবতেন, তা বলতেন, যা 


নির্ভরশীল জীবন পছন্দ করতেন না। 


বলতেন, তাই করতেন। কথার এমনকি কারো খেদমত সেবা পর্যন্ত 
বরখেলাপ তার জীবনেতিবৃত্ত আমি চরম অপছন্দ করতেন। 
পাইনি, কেউ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চলতেন সহজসরল। জীবনবোধ 
্ বাদশাহর মতো উচ্চ। কথাবার্তা শিশুর 
উদারতা । উদগ্রতা, প্রান্তিকতা হুযুরের মতো সুবোধ্য ও পরিষ্কার । 

চর 


মাঝে পাইনি। মত ও পথে যথেষ্ট 
পরিমিতি রক্ষা করে চলতেন ও 
বলতেন। বিস্তৃত পড়াশোনা ও 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার কারণে এ 
দেরাজ দর্শন ছিল বলে আমার 
অনুমান। এ উদার মধ্যপন্থার আকাল 
চলছে আজ । এটা হুযুরের জীবনবীক্ষণ 
করে আমরা ভাবনা করতে পারি। 

সং 
শাণিত মেধার সাথে সাথে বিস্মাপক 
স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। চল্লিশ বছর 
আগে পড়া কঠিন জটিল কিতাব 
তরতরিয়ে পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা পড়ে যেতেন। 
অবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি! 

সং 


সাদামাটা জীবনযাপন । তিনি অভিজাত 
বংশীয় সন্তান। তার জীবনে বহু 
ট্টাজেডি আছে। একসময় হুযুরের 
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কথা ও দরস ছিল গোটা গোটা বিশুদ্ধ 
ও বিশেষভাবে অর্থময়। আজেবাজে 
আড্ডা গপ্পো পছন্দ করতেন না। কাজ 
ও কাজের কথা, নয়তো বিশ্রাম । 

চর 

হাসিখুশি । মুখম-্ল হাস্যোজ্জীল ও 
সপ্রতিভ থাকত। এটা সুন্দর সুনাতও 
বটে। 

সং 


সহায়তা । নানা দিক ও আঙ্গিকে 
সহায়তা ছিল হুযুরের একটা বিশেষ 
গুণ। এরকম আরো বহু বহু গুণপনা 
হুযুরকে ঘিরে রেখেছিল । সাদরাদেশে 
অবিতর্কিত জননন্দিত ছিলেন । 

ইসলামি মহলের সকল কল্যাণকাজে 
নিয়োজিত ও নিবেদিত ছিলেন । পটিয়া 
মাদরাসায় তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন। নিজ 


তিনি যে মাটির মানুষ ছিলেন, এর ছবি 
চোখেমুখে ভাসত, হাসত | 

আমি হুযুরের পরলোকগমন নিয়ে হুযুর 
বিষয়ক চিন্তায় নেই। তিনি ত 
রহমানের প্রিয়, রবও তার প্রিয়তম । 
তিনি জান্নাতের যেকোনো কোণায় 
বিশ্রাম নিতে পারবেন, ফিরদাউসে 
আরাম করবেন । আলাল্লাহ! 

আমি হুযুরের পরিজনের শোকে 
শোকতপ্ত। তার মতো এরকম বটবৃক্ষ 
পরস্ত প্রয়োজন। ইয়া রব! হযরতের 
করুন! 

আরেক বিষয় আমাকে ভীষণ চিন্তিত 
করছে, এরকমভাবে একেক করে 
আকাশের বিপুল রৌশনির 
তারকাগুচ্ছক যেভাবে চলে যাচ্ছে, 
আকাশ শূন্য হয়ে যাবে না তো!?? 
নবীন ও নবীশ নক্ষত্রের পরিচর্যা না 
করলে, ইলমি আকাশপট বিপদমুক্ত 
থাকবে না। সেটি আমার ভাবনাকে 
বিষ্ধা রেখেছে। 

মুফতী মুজাফফর (েহ.) জীবন ছিল 
সোনায় সোহাগা। মুফতী সাহেবের 
মরণ সৌভাগ্যে মাখা । আমার জীবন 
কেন এরকম বরকতহীন ও দীর্ণদীন? 
আমার মরণ কি বর্তমান আমার মতো 
অন্ধকারের অন্ধতৃ ছড়িয়ে যাবে? 
আলোর প্রত্রবণ তৈরি করবে না? 
ভাবছি। 

দায়ি ও আলিমের মৃত্যু জীবনের চেয়ে 
সুন্দর। আমার জীবন মৃত্যুর চেয়ে 
অন্ধকার । মুফতী মুজাফফর আলাইহির 
রহমত: আলোকিত পুলকিত মানুষের 
পুস্পপুস্তবক। ইসলামি জ্ঞানগরিমার 
সংশপ্তক। জান্নাতে মোলাকাত হবে 
ইনশাআল্লাহ । 
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বিষয়গুলোতেই কেবল বিস্তারিত 


যদি সংবাদ বা মূল তথ্যটিই অযৌক্তিক 


আর অবৌদ্ধিক তাহলে যাচাই- 
অনুসন্ধানে কী লাভ? 

কতিপয় “বুদ্ধিমান' লোক সংবাদের 
পন্থা উডাবন করেছেন। শব্দগুলোর 
অবান্তর ও বোধের অগম্য একটি অর্থ 
নেওয়া হবে অথবা একেবারে ভিন্নরকম 
একটি ব্যাখ্যা দাড় করানো হবে। 
শরীয়তসম্পর্কিত_ (আখবার ও 
আসার) হাদীসের ক্ষেত্রে 
বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে খোজ-খবর 
নেওয়া- জরুরি যাতে নিদেনপক্ষে তার 
সত্যতা সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণার 
পাল্লাটা ভারী থাকে ।* 


ইতিহাসের সব তথ্যই 

কী যাচাই করা সম্ভব? 

এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক । কারণ 
ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা এমন নয় 
যে, তার জন্য উপরিউক্ত সবক'টি 
প্রসিভার্সের প্রযোজ্য হয়। ইতিহাসের 
সাধারণ ঘটনাবলি সম্পর্কে যদি কোনো 
বিপরীত তথ্য সামনে চলে আসে তখন 
অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধান ছাড়াই তা 
গৃহীত হয়। জ্ঞানগত, রাজনৈতিক 
কিংবা ধর্মীয় মতবিরোধপূর্ণ 
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অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হয়। মামুলি 
বিষয়াদিতে এমনটি হয় না। এর 
উদাহরণ হতে এরকম: অমুক 


সাধারণ 


স্থাপন করেছিলেন; বাদশাহ অমুক 
ব্যক্তিকে কী উপহার দিয়েছিলেন? 
বাদশাহ কোন্‌ মেয়েকে বিয়ে 
করেছিলেন? এ ধরনের মামুলি বিষয়ে 
সাধারণত তেমন অনুসন্ধান করা হয় 
না। অন্যদিকে বড় ধরনের বিরোধপূর্ণ 
এতিহাসিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক 
অনুসন্ধান ও যাচাই-পর্যালোচনা হয়ে 


অনুসন্ধানে তেমনটি করা হয় নি। তবে 
কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে 
তখন বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে। 
ইতিহাসের তথ্য-উপান্তে সাধারণত 
এই মানদণ্ড রক্ষা সম্ভব হয় না। 
ইতিহাস-লেখকেরা উচু আর নিচুমানের 
সব তথ্যই একত্র করেছেন। এই 
তথ্যভাগ্তার থেকে সাধারণ ঘটনাবলির 


থাকে। যেমন- কোনও বড় যুদ্ধ 
সংঘটিত হবার নেপথ্য কারণ বা 
অনুঘটক কী ছিল? এর ফলাফল কী 
দীড়িয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি । 


হাদীস ও ইতিহাসবিষয়ক 
অনুসন্ধানে তফাৎ কী? 

হাদীস রাসুলের (সা.) সঙ্গে সম্পর্কিত 
তথ্যাবলির রেকর্ড হওয়ায় 
এতত্ববিষয়ক অনুসন্ধানও হয় উৎকৃষ্ট 
মাপকাঠি অবলম্বনে । কারণ রি 
নিজেই ঘোষণা করেছেন, আমার 
উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা বর্ণনার ঠিকানা 
জাহান্নাম । প্রত্যেক প্রকারের হাদীসের 
বেলায় এমন যাচাই-অনুসন্ধানের 


সত্যতা যাচাই তো বেশ কঠিন। তবে 
কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বড় 
মতপার্থক্যের বিষয় সামনে এলে 
ইতিহাসবিদদের সংশ্রিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে 
ব্যাপক যাচাই করা জরুরি | এ প্রসঙ্গে 
আমরা আলোচনায় যাবো । 


অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার 

ইতিহাসের উপাত্ত বিন্যাস চার 
ধাপে সম্পন্ন হয়। 
১. ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং 
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পরিপূর্ণ চিত্র দাড় করানো, 

৪. বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্র সামনে 
রেখে ইতিহাসের তথ্য বিন্যাস 
করা। 

অনেক ক্ষেত্রে সূত্রের অসতর্কতা, 
অধিতর তথ্য না পাওয়া, 
বর্ণনাকারীদের একদেশদর্শিতা, 
রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক 
পক্ষপাতের ফলে ইতিহাসের তথ্য 
বিকৃতি ঘটে। 

সুত্রের ধারাবাহিক গরিষ্ঠতা সম্পন্ন 

(তাওয়াতুর) বর্ণনার ক্ষেত্রে সংশয় 

থাকে নাঃ একক সূত্রের বর্ণনার 

(খবরু ওয়াহিদ) ক্ষেত্রে ঘটনার 

সত্যতা (4১07০011010) বিষয়ে 

সংশয় থাকে। সাহাবাযুগের 
রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ-কেন্দ্রিক 
তথ্যগুলোর সামান্য অংশই 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে; 
অধিকাংশই এককসূত্রে প্রাপ্ত । 

ইতিহাসের তথ্য যাচাইর একাধিক 


এ 


প্রথম তিন শতকের শীর্ষস্থানীয় 
ইতিহাসবিদ কারা? 

দ্বিতীয় শতক ও আধুনিককালের 
শীর্ষ ইতিহাসবিদ কারা? 
বিশেষ বিশেষ সাহাবী (রাষি.)-এর 


কারণগুলো কী ছিল? 
সাহাবাযুগের ইতিহাস-উপাত্তের 
যাচাই-অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া কী? 
একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই করবেন? 

অধ্যায়ের পাঠ শেষে সাহাবাযুগের 


ইতিহাসনির্ভর তথ্যগ্তলো যাচাইয়ের 
প্রক্রিয়া আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে 


সাহাবা ও 
(৬৩২-৭৫০ খ্রি. _ ১১-১৩৩হি.): 
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 


রাসুলুল্লাহ 


(সা.)-এর ইন্তেকালের 


অব্যবহিত পর থেকে সাহাবাযুগের 
সূচনা । তারপর তাবেঈন ও তারপরে 


তাবয়ে তাবেঈনের যুগ। 


স্মর্তব্য, রাসুলের সাক্ষাত পাওয়া 
মুমিনদেরকে “সাহাবী' আর যারা 


সাহাবীদের 


সাক্ষাত পেয়েছেন 


াদেরকে “তাবেঈ' বলা হয়। এভাবে 


যারা তাবেঈর সাক্ষাত লাভ করেছেন 
তারা “তাবয়ে-তাবেঈ' (তাবেঈগণের 
অনুবতী) হিসেবে পরিচিতি । লেখকেরা 
সাধারণত ১১খি. / ৬৩২ হি. ১১০ / 


মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতেই 
কেবল বিস্তারিত অনুসন্ধান ও 
পর্যালোচনা হয়। 
সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা 
দেখবো সাহাবাযুগ সম্বন্ধীয় ইতিহাসের 
তথ্যগুলো কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এবং 
তা অনুসন্ধানের পন্থা কী? 


দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহাবাযুগের 

ইতিহাসে বিবিধ অনুসন্ধান 

এক নজরে আলোচনার প্রতিপাদ্য : 

প্রথম তিন শতকে সাহাবাযুগের 
ইতিহাস কীরূপে বিন্যস্ত হয়? 
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৭২৮ পর্যন্ত সময়কালকে 


সাহাবীযুগ 


হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কারণ উক্ত 
সালে সর্বশেষ সাহাবীর ইন্তেকাল হয়। 


তারপর থেকে তাবেঈ যুগের শুরু যা 
মোটামুটি ৮১৫ / ২০০ সাল পর্যন্ত। 


কারণ সর্বশেষ তাবেঈ এই 


বছর 


ইহলোক ত্যাগ করেন। তা সত্তেও 
সুন্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর আমলে 


অধিকাংশ সাহাবীর ইন্তেকাল 


হয়ে 


গেছে। অল্প কয়েকজন 


যারা 


বেঁচেছিলেন তারাও পরবর্তী 


থেকে বিশ বছরের মধ্যে ইন্তেকাল 


পনের 


করেন। এ সময়টি এদিকে ওদিকে 


সাহাবী বেঁচে থাকলেও 


ম] 


দুয়েকজন 
খন ধর্মীয় বিষয়াদির নেতৃত্ব প্রধানত 


ম৩] 


াবেঈদের হাতেই ছিল । ঠিক এভাবে 


(১১৩ / ৭৫০) যুগপর্বে প্রায় সকল 


ম৩] 


াবেঈর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এ 


সময়টিতে এদিকে ওদিকে দুয়েকজন 


বেঁচে থাকলেও ধর্মীয় 


নেতৃতত তখন প্রধানত 


বয়ে-তাবেঈদের হাতে চলে 


প্রেক্ষাপটের পরিষ্কার চিত্রটা সামনে 
হাজির করার তাগিদে এ দুটি যুগকে 


আমরা ছোট চারটি যুগপর্কে (9০০- 
[911905) ভাগ করে নিতে পারি। 


প 


বরগ্ডলোর ভাগ-বিভক্তিটা হবে কোন 


যুগে ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে 
নেতৃত্বের আসনে কে বা কারা ছিলেন 


তার আলোকে । 


যুগপর্ব ভাগের 


প্রক্রিয়াটা আমাদের নিজস্ব বিচার- 
বিবেচনায় (10£100901) করছি; তাই 


এ 


তে কয়েক বছর এদিক-ওদিক 


অবকাশ থাকবে । 


১. 


২. 


বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের যুগ (১১- 
৪০ / ৬৩২-৬৬০): এ যুগে সেসব 
সাহাবীর হাতে ধর্মীয় ও জাগতিক 
নেতৃতৃ ছিল যারা দীর্ঘকাল যাবত 
রাসুলের সানিধ্য ও সাহচর্য লাভ 
করেছিলেন। তাদের অধিকাংশের 
বয়স রাসুলের চাইতে বড়জোর 
সামান্য কম ছিল। তাদের মধ্যে 
খোলাফায়ে র র চারজন ও 
“আশরায়ে মুবাশশারাহ” -ভুক্ত 
অন্যান্য সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য । 
তাদের ব্যতিরেকে প্রথমযুগের 
অন্যান্য শীর্ষ সাহাবী এ যুগপর্বেই 
ইন্তেকাল করেন। 

মধ্যবয়সী সাহাবীদের যুগ (৪০- 
৬০ / ৬৬০-৬৮০): এ যুগে ধর্মীয় 
ও বৈষয়িক নেতৃত ছিল সেসব 
সাহাবাদের হাতে যারা নবীর যুগে 
অধিকাংশই তরুণ ছিলেন । তাদের 
মধ্যে হযরত মুআবিয়া, আবু 


____লঢ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আবদুল্লাহ ইবন্‌ ওমর ও আবদুল্লাহ 
ইবন আব্বাসের (রোষি.) নাম 
অগ্রগণ্য । 

৩. কনিষ্ঠ সাহাবীদের যুগ (৬০-৮০ / 
৬৮০-৭০০): এ যুগে ধর্মীয় ও 
বৈষয়িক নেতৃত্ত এক প্রকার 
তাবেঈদের হাতে চলে এসেছে। 


করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে 
শক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছেন । তাদের 


যুগটি দীর্ঘ এবং তাবয়ে- 
একাকার । 
৭. তাবয়ে-তাবেঈদের যুগ 


(১৫০-৩০০ / ৭৬৭-৯১২): এই 


সংরক্ষণ ও পরবর্তী প্রজননের কাছে তা 
যথাযথভাবে পৌছে দেবার চেষ্টা- 
প্রয়াই ছিলো তীদের অগ্রাধিকার 
রাসুল সো.) ও সাহাবাযুগের 
এতিহাসিক ঘটনাবলি তখনও তাজা 
আর নিকট অতীতের; কাজেই তা 
সংকলনের তাগিদ অনুভূত হয় নি 


যুগপর্বে তাবয়ে-তাবেঈদের এমন 


ফলে হিজরি প্রথম শতকে ইতিহাসের 


তবুও কিছুসংখ্যক এমন সাহাবী 
তখনও জীবিত ছিলেন যারা 


বহু প্রজন্ম শামিল রয়েছেন যারা 


তথ্যগুলো ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিলো এবং 


জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ তিন প্রজন্মের 


লোকেরা হাদীস শরীফের পাশাপাপাশি 


নবুয়তের শেষ সময়কালে 


তাবেঈদের সময়কাল পেয়েছেন । 


তা মুখস্থ বর্ণনা করতেন। তবে তা 


জন্গ্রহণ করেন। হযরত হাসান, 


এ অধ্যায়ে আমরা সাহাবাযুগের 


হোসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে 


ইতিহাসের তথ্যগুলো কীভাবে যাচাই 


যুবাইর, আনাস ইবনে মালিক 
(রা.) তাদের অন্যতম । ৮০ হি. / 


করা যায় তা পর্যালোচনার চেষ্টা 
করবো। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই 


৭০০ খ্রি.-এর পর ত্রিশ বছর দেখবো সাহাবাযুগের ইতিহাস কীভাবে 

সময়কালেও কিছু সাহাবী জীবিত বিন্যস্ত হয়েছে। তারপর অন্যান্য 

ছিলেন। তা সত্তেও নেতৃত্ব তখন বিষয়ে পর্যালোচনা তুলে ধরবো । বস্তুত 

কার্ষত শীর্ষ তাবেঈদের হাতে । আমরা এখানে গভীর অভিনিবেশে পাঠ 
৪. বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগ করবো “ইতিহাসের ইতিহাস"! 

(৮০-১০০ / ৬০০-৭১৮): 

সাহাবা ও তাবেঈ যুগের বেশকিছু হিজরি প্রথম শতকে 

অংশ অবিভক্ত (9৬০11800108) ৷ ইতিহাসের চেহারা 


খেলাফতে রাশেদার প্রথমদিকে 
তাবেঈ। তাদের পুরো জীবনটাই 
সম্মানিত সাহাবাদের (রা.) 
সাহচর্যষে কেটেছে। তাদের মধ্যে 
দীর্ঘায়ু ব্যক্তিরাও ১০০হি. / 
৭১৮খি, সময়কালের কাছাকাছি 
দিনগুলোতে ইন্তেকাল করেছেন। 
৫. মধ্যবয়সী তাবেঈদের যুগ 
(১০০-১৩৩ / ৭১৮-৭৫০): 
মধ্যবয়সী সাহাবাদের যুগে 
জন্গ্রহণকারী ও তীদের কাছ 
থেকে শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত 
তাবেঈগণকে মধ্যবয়সী তাবেঈ 
হিসেবে চিহ্নিত করা শ্রেণীভুক্ত 
করা যায়। বনু উমাইয়া 
শাসনকাল সমাপ্তির কাছাকাছি 
সময়ে তাদের অধিকাংশই 

ইন্তেকাল করেছেন। 
৬. কনিষ্ঠ তাবেঈদের যুগ (৬০-২০০ 
/  ৭৫০-৮১৫): যারা কনিষ্ঠ 
যুগে জন্মগ্রহণ 
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সর্েও কয়েকজন কীর্তিমান ব্যক্তিতৃ 
এমন রয়েছেন যারা একইসঙ্গে 
হাদীসশান্ত্ব. ও ইতিহাস-বিষয়ে 
সম্মিলিতভাবে অসামান্য অবদান 
রেখেছেন। 


ইবনে শিহাব আয-যুহরী 

(৫৮-১২৪ / ৬৭৮-৭৪২) 

হিজরি প্রথম শতকের শেষভাগ ও 
দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ 
ইবন্‌ মুসলিম ইবন্‌ যুহরী হাদীসশাস্ত্রের 
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে 


যেহেতু হিজরি প্রথম শতক হলো 
সাইন কালেই এমনটারবার বা 


পরিচিতি লাভ করেন। তিনি উমাইয়ার 
শাসক ওয়ালিদ ও সুলাইমানের 


যে, ওই যুগে কোনো ইতিহাসবিদ জন্ম 


কাছাকাছি থাকতেন । হযরত ওমর রা. 


নিলেন এবং তিনি সেই যুগের ইতিহাস 


ইবন আবদুল আজিজ খলিফা হবার 


লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্ত বাস্তবতা 


তিনি যুহরীকে হাদীস সংকলনের 


অন্যরকম । সেই যুগে কাগজই ছিলো 


নির্দেশে দেন। এ কারণেই 


দুর্লভ আর গ্রন্থ রচনা করে তা প্রকাশ 
ও প্রচারের প্রথাই গড়ে ওঠেনি । সেই 


বিপুলসংখ্যক হাদীসের বর্ণনা যুহরীর 
বরাতে পাওয়া যায়। মুআত্তা ইমাম 


যুগে লিখিত গ্রন্থ ছিল কেবলই কুরআন 


মালিক, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও 


কোনো কোনো ব্যক্তি অবশ্য 
র ডায়েরীতে রাসুলের হাদীস 


বুখারী-মুসলিমের মতো হাদীসগ্রন্থে 
তার বিস্তর বর্ণনা মেলে। যদিও 


শরীফ লিখে রেখেছিলেন। যা বস্তত 
ব্যক্তিগত রোজনামচার পর্যায়েই 
ছিলো। এ-কারণেই হিজরি প্রথম 


গুটিকয়েক লোক যুহরীর সমালোচনা 


শতকে কোনো ইতিহাসবিদ আমাদের 


করেছেন তবুও মুসলিম উম্মাহর 
শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তিনি 
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য । 


নজরে পড়ে না। হিজরি প্রথম শতকে 


ইবন শিহাব যুহরীর সূত্রে কিছু 


ইতিহাসবিদ না পাওয়ার অন্যতম 


ইতিহাসের তথ্যও বর্ণিত আছে। তবে 


কারণ হলো, ইতিহাস বিষয়ের 


সেসব বর্ণনায় একটি বিষয় 


রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তখন ফোকাস 


লক্ষণীয়-আমরা জানি যে, জামাল ও 


সিফফীন ও তাহকীমের ঘটনা ৩৬-৩৮ 
/ ৬৭৮-৭৪২ সময়পর্বে সংঘটিত 


শিক্ষা গ্রহণ, প্রদান, চর্চা, অনুশীলন, 


হয়েছে আর যুহরীর জন্ম গ্রহণ করেন 


4:00 আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


৫৮ / ৬৭৮ সালে । এখন দেখার বিষয় 
হলো, যুহরী যখন এই ঘটনাগুলো 
বিস্তারিত বর্ণনা করেন তিনি সূত্র 
উল্লেখ না করে সরাসরি বর্ণনা দিতে 
থাকেন। তিনি ঘটনাটির বিবরণ কার 
কাছ থেকে জেনেছেন সেটি উল্লেখ 
করেন না। এসব ঘটনায় অনেক বর্ণনা 
এরকমও রয়েছে যেখানে কোনো 
কোনো সাহাবীর নিন্দাবাদ করা 
হয়েছে। যেহেতু যুহরী এসব ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী নন; কাজেই বলা যাচ্ছে না 
যে, তিনি যার কাছ থেকে তথ্যটি 
পেয়েছেন সেই লোকটি কেমন আর 


শিহাব যুহরীর সুত্রে সাহাবায়ে 
কেরামের নিন্দাবাদযুক্ত এ ধরনের 
বিচ্ছিন সূত্রে (31011. 01091 0? 
1081186015) যত বর্ণনাই এসেছে প্রায় 
সবগুলোই ইউনুসের বর্ণিত। 


হিজরি দ্বিতীয় শতকে 
ইতিহাসের রূপ ও রূপান্তর 

হিজরি দ্বিতীয় শতকে মুসলিম বিশ্বে 
মানুষের জীবনে বড় ধরনের বিপ্লব 
এসেছে; যা জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব 
বিস্তার করে। উজবেকিস্তান ও 


কোন স্তরের নির্ভরযোগ্য । এমনটি 
অতি অবশ্যই হতে পারে যে, যুহরী 
ঘটনার বিবরণ ছোট বেলায় বা যৌবনে 
এমন কারও কাছ থেকে শুনেছেন যার 
অন্তরে সেই সাহাবীর জন্য বিদ্বেষ ছিল 
এবং তার বিপক্ষে তৎপর বিদ্োহী 
কোনো গ্রুপের তিনি সদস্য ছিলেন। 
একারণেই এ ধরনের কিচ্ছিন সূত্রে 
(1301501 ০1181] 01 1181181015) 


প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। 
ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ 
আল-আইলী (১৫২/৭৬৯) 

তিনি ইবনে শিহাব যুহরীর একান্ত 
শিষ্য। তিনি তার রচিত 
হাদীসগ্রন্থসমূহের হাফেজ ছিলেন। 


তিনি যদিও হিজরি দ্বিতীয় শতকের 
ইতিহাসবেত্তা কিন্তু যুহরীর অধিকাং্‌ 

বর্ণনা পরবর্তী সূত্রের কাছে তার 
বরাতেই বর্ণিত হয়েছে বলেই এখানে 
তার আলোচনা সংগত । সুত্র মূল্যায়ন- 
বিশেষজ্ঞের কেউ কেউ তাকে 
নির্ভরযোগ্য বললেও বিশেষভাবে তাকে 
নিয়ে অনুসন্ধানকারীদের একটি মন্তব্য 
হলো তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা ছিলো । 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


তাজিকিস্তান অঞ্চলে (তৎকালীন 
মাওয়ারাউন নাহর) মুসলিম বাহিনীর 
সঙ্গে চীনা সৈন্যদের বড় একটি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধন্দি চৈনিক 
সেনাদের মধ্যে কাগজ তৈরির 
জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলো । তাদের কাছ 
থেকে মুসলমানরা কাগজ তৈরির বিদ্যা 
রপ্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তার 
কার্ষকর ব্যবহার শুরু করে দেয়। বলে 


অনুভূত হচ্ছিলো । কাগজের ব্যবহার 
দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে জনজীবনে 
যে বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন ঘটে যায় তা 
আধুনিক যুগের কম্পিউটার প্রযুক্তির 
পূর্বাপর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় । 
কম্পিউটার উভভাবন ও ব্যবহার শুরুর 
পর মানুষের জীবনধারা, শিক্ষাদীক্ষা, 
পারস্পরিক যোগাযোগ, কাজ- 
কারবারসহ জীবনের নানাক্ষেত্রে যে 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে তা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের 
ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। 

কাগজের ব্যাপক প্রচলনের আগে 
মানুষ জ্ঞান-বিষয়ক তথ্য স্রেফ 


বলেন, যুহরীর অনেক বর্ণনা লিখতে 
গিয়ে ইউনুস প্রচুর ভুল করেছে এবং 


ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখতো । 
শিক্ষার্থী উস্তাদের কাছ থেকে যা 


বড় একেবারে নিম্নমানের মুনকার 


শিখলো তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে 


শ্রেণীভুক্ত বর্ণনা (বিচিত্র, অসমর্থিত ও 


নিতো কখনও তা উত্তাদকে শুনিয়ে 


আজগুবি) উদ্ধৃত করেছেন।” ইবনে 
জুন'১৭ 


ভুল-চুক থাকলে শুধরে নিতো । দ্বিতীয় 


হিজরি শেষার্ষ ও তৃতীয় হিজরির 
প্রথমার্ধে বিস্তৃত পরিসরে গ্রন্থ রচনার 
কাজ শুরু হয়। ইতিহাস রচনার 
বিষয়টিও এর অংশ। বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ শুরু হয় 
এবং একদল লিপিকার এ কাজে 
নিয়োজিত হয়। তারা পা-্লিপি ও বা 
অন্যান্য উৎস থেকে গ্রন্থ প্রস্তুত করার 
কাজে দক্ষতাসম্পন্ন ছিলো । পেশাদার 
এসব লিপিকার বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে 
নিজেদের একটি ভালো অবস্থান 
তৈরিতে সক্ষম হয়। যেমন কোনো 
আলিম যদি নিজের কোনো গ্রন্থের 
একশটি তৈরি করতে চাইতেন তাদের 
শরণাপন্ন হওয়ার দরকার পড়তো । 
লেখক নিজের হাতে লেখা কপিটি 
তাদের দেওয়ার তারা গ্রন্থটির কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের মধ্যে 
ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতো। ফলে 
অল্পদিনেই কাজ শেষ করে লেখককে 
ডেলিভারি দিতে পারতো । এতে করে 
গ্রন্থ রচনার ধুম পড়ে যায় এবং 
এভাবেই রচনাশিল্প নতুন গতি লাভ 
করে। 

এটা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, 
মানুষের মস্তিষ্কে ধারণকৃত বা মুখস্থ 
জ্ঞানভা-শর কাগজের বুকে স্থানান্তরের 
প্রক্রিয়াটি এক বছরেই সম্পন্ন হয়ে 
যায়নি। 


!চলবো 


* ইব্‌ন খালদুন, ১/৪৮ 

২ পরিভাষায় খবরু ওয়াহেদ বলা হয়, যে 
বর্ণনার সুত্র কোনো এক যুগে একজন হয় 
কোনো যুগে বেশিসংখ্যকও হতে পারে। 
এই কারণে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণে 
কিছু গরমিল লক্ষ করা যায়। কারণ এসব 
সাক্ষ্য বা স্মরণ রাখার ওপর নির্ভর করে। 
* জীবৎকালেই আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের 
সুসংবাদপ্রাপ্ত। 

* আয-যাহাবী, সিয়ারল আ'লামিন নুবালা, 
ব্যক্তিত্ব : ৬৮৯৪, পৃ. ৪৩০০, আম্মান, 
বাইতুল আফকার আদ্‌ দুআলিয়া। 
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জাপানে ইসলামের বিকাশধারা 


ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই বিস্তৃতি লাভ 


জন আল্লাহর অসীম কুদরতে বেঁচে 


করেছে গোটা পৃথিবীতে । বিভিন্ন দেশ 


যান। 


উপদেশ ও রাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে 


দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের আধারে । 


ব্যবস্থা করেন। পররাষ্্রমন্ত্রণালয় তার 
আবেগের মূল্যায়ন করে তাকেই সে 
অর্থসহকারে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়। 


পড়েছে এই দীনের সূর্য। আর এর 


নিকটবর্তী দ্বীপের জাপানি অধিবাসীরা 


তুরাজিরু ইস্তাম্বল পৌছে তুরস্কের 


জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন 


দুর্ঘটনা কবলিত লোকদের অত্যন্ত 


সেসব মনীষী যারা আপ্রাণ চেষ্টায় 
জগত্ময় ছড়িয়ে দিয়েছেন জ্ঞানের 
আলো । ইসলামের সুমহান বার্তা । 

জাপানে ইসলামের ইতিহাস খুঁজতে 


আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। 
জাপানের বাদশাহ মেইজি আহতদের 


পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। বিশাল ও জীকজমকপূর্ণ এক 


অনুষ্ঠানে এ অর্থ তুরস্কের 


চিকিৎসা ও জীবিতদের তুরস্কে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। শহীদেরকে 


নৌমন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা 
হয়, যাতে করে মন্ত্রণালয় এ অর্থ 


গেলে পাওয়া যায় উসমানি 
খেলাফতের সময় সুলতান আবদুল 
হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯ খি.) সর্বপ্রথম 
১৮৯০ খিস্টাব্দে নৌপথে তার জাহাজ 
আর্তগর্ল (41 798101)-এ এক 


সৌজন্যমূলক জাপানে 
পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ 


দুর্ঘটনাস্থলের নিকটেই দাফন করা হয় 


দুর্ঘটনাকবলিত লোকদের মধ্যে বন্টন 


এবং সেখানে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। সে সময় থেকে প্রতিবছর এ 


করতে পারে । 
এ সময় সুলতান আদুল হামিদ স্বয়ং 


দুর্ঘটনার স্মৃতি হিসেবে একটি অনুষ্ঠান 
করা হয়। 


তুরাজিরুকে ডেকে নিয়ে দু'বছর 
তুরস্কে অবস্থান করে এখানের সেনা 


সৌজন্যমূলক মিশনের অধিকাংশ 


অফিসারদের জাপানি ভাষা শেখানোর 


সদস্য যদিও শহীদ হন, কিন্তু তাদের 


অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো । প্রতিনিধি 
দলটি জাপানে খুব ভাল প্রভাব সৃষ্টি 
করে। মূলত তারা এ অঞ্চলে ইসলাম 
কবুলের বীজ বপন করে যান। 


কুরবানী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 


প্রস্তাব দেন। তুরাজিরু তার এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। তুর্কি অফিসারদের 


জাপানের লোকদের ওপর এ দুর্ঘটনার 
গভীর প্রভাব পড়ে । চব্বিশ বছর বয়সী 
এক তরুণ যুবক তুরজিরু ইয়ামাডা 


জাপানি ভাষা শেখানোর পাশাপাশি 
তিনি নিজেও তুর্কি ভাষা শিখেন। 
ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। 


(08110 ৪7909) যিনি একজন 


তবে তারা জাহাজে তুরস্কে ফেরার 


কিছুদিন পরে তিনি মুসলমান হয়ে 


উচ্চশিক্ষিত সাংবাদিক ছিলেন এ 


পথে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার 


দুর্ঘটনায় এত বেশি প্রভাবিত হন যে, 


নিজের নামের সাথে সিঙ্গিতুস 
(911175150) শব্দ যোগ করেন। 


হন। মাঝ নদীতে যাওয়ার পর শুরু 


তিনি দুর্ঘটনা কবলিত শহীদদের 


জাপানি ভাষায় এর অর্থ “চাদ? । 


হয় প্রকা- ঝড়। উথ্থাল পাথাল ঢেউ 
শুরু হয় সমুদ্বে। দিক হারায় 
জাহাজটি । জাহাজটিতে থাকা ৬০৯ 


পরিবারের লোকদের জন্য সারাদেশে 
চাদা সংগ্রহের অভিযান চালান । 


অন্য কিছু সূত্রে জানা যায়, তিনি তার 
ইসলামি নাম রেখেছিলেন আবদুল 


৫৪০ জন শহীদের পরিবারের জন্য 


জন যাত্রী মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। 
শেষ পর্যন্ত জাহাজটি ডুবে যায়। তবে 
ছয়স্থ নয় জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬৯ 


জুন'১৭ 


খলীল। তুরক্ষে অবস্থানকালে তিনি 


বিরাট একটি অঙ্ক সংগ্হ করে তিনি 


যখন বাড়ির লোকদের কাছে পত্র 


জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে 
দরখাস্ত করে এ অর্থ তুরস্ক পাঠানোর 


লিখতেন, তখন তার ইসলামি নামও 
সাথে লিখে দিতেন। যদিও জাপানে 


______0 আত্তান্তহীদ ৪১ 
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১৯৪৫ সালে থাতাষ্টত কোবে মক্ক 


987 21095 91075 


81567 %০৫1]এ চান 


108৮ 1945 


ওপর অনেক রিসার্চ করা বাকি রয়েছে, 
তবে এখন পর্যন্ত জানা তথ্যানুসারে 
তুরাজিরু ছিলেন জাপান ভূখন্ট্রে 
প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম কবুল 
করেছিলেন। তিনি ৯১ বছর বয়স 
হায়াত পান। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তার 
ইন্তেকাল হয়। 

তবে অপর এক সুত্র থেকে জানা যায় 
জাপানি প্রথম মুসলিম ছিলেন 
অসোতারো নোডা (9170110 3০9৫9) 
নামের একজন সাংবাদিক। তিনি ৬৯ 
জন বেঁচে যাওয়া যাত্রীর সাথে তুরস্কে 


গিয়েছিলেন এবং সুলতানের অনুরোধে 
সেখানে থাকেন। সেখানে 
অবস্থানকালে একজন বিটিশ 


মুসলিমের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। 
তাদের দু'জনের মাঝে এক দীর্ঘ 
আলোচনা হওয়ার পর অসোতারো 
মুসলিম হয়ে যান এবং তার নাম 
রাখেন আবদুল হালিম (4১০৫০ 
[7181961) 10909) | তবে 1015010- 
এর মতে তুরজিরু এবং অসোতারো 


বলা হয় যে, এ ঘটনার পর অপর 
আরেক জাপানি ব্যক্তি ইয়ামাওকা 
১৯০৯ খিস্টাব্দে ইসলাম কবুল করে 


| 09০177৮1778 


(4১10090 
45088) | তারা 


অসহ্য হয়ে উজবেকিস্তান, 
তাজিকিস্তান, কাজাকাস্তান ও 
কিরগিজিস্তান থেকে বহুসং 

মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 


পড়ে । তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক 
জাপানেও পৌছে। তাদের এখানে 
এসে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। 
মুসলমানদের সম্মিলিত তৎপরতা শুরু 
হয়। তাদের প্রচেষ্টার ফলেও বহু 
জাপানি অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। 
সাথে সাথে ভারত, চীন ও দক্ষিণ 
এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক 
মুসলমান জাপানে এসে বসবাস শুরু 
করেন। তাদের প্রচেষ্টায় প্রথমবার 


১৯৩৫ খিস্টাব্দে কোবেতে একটি 
মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৩৮ 
খিস্টাব্দে টোকিওতে একটি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

সেই মসজিদ প্রতিষ্ঠায় জাপানের 
প্রভাবশালী কিছু অমুসলিম ব্যক্তিও 
আর্থিক সহযোগিতা করেন। তারপর 
১৯৩৮ খিস্টাব্দেই জাপানের অপর 
একটি শহর নাগোয়াতে একটি মসজিদ 
নির্মিত হয়। ১৯৭৭ খিস্টাব্দে 
ওসাকাতেও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানকে 
অনেক মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ শেষে শিল্পের 
উন্নতির জন্য তেল উৎপাদনকারী 
আরও স্বাভাবিক হয়। এর ফলে 
জাপানে মুসলমানদের যাতায়াত বৃদ্ধি 
পায়। জাপানি অধিবাসীরাও মুসলিম 
দেশসমৃহে আসে। এমনি করে 
দু'তরফাভাবে জাপানে ইসলামের 
প্রসার দ্রুত হয়। এ সময় জাপানি 
মুসলমানগণ কিছু সংগঠনও প্রতিষ্ঠা 
করেন। জাপানি ভাষায় পবিত্র 
করা হয়। ইসলামি তথ্য সমন্বিত 


কিতাব প্রকাশ করা হয়। 
১৯৬৬ খিস্টাবন্দে একটি 
ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক সেন্টার 


প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৭৪ সালে 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


“ইসলামিক সেন্টার জাপানের” সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়। সেন্টারটি একটি বোর্ড 


বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে নেয়, সেসব 


জাপান সফর করেন। এটি একটি 


দেশে অনেক জাপানি নাগরিক বিভিন্ন 


অব ডিরেক্টরের তন্তাবধানে পরিচালিত 
হচ্ছে। তার সদস্যদের মধ্যে আরবি, 
পাকিস্তানি, তুর্কি ও খোদ জাপানি 


কর্মোপলক্ষে গমন এবং মুসলিম 
সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত জাপানি 


মুসলমানগণ অন্তর্ভক্তু আছে। 
সেন্টারটির পক্ষ থেকে অনেক বই 
জাপানি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, 
এর মধ্যে অন্যতম হলো পবিত্র 
কুরআনুল করীমের তরজমা । “আস- 


ব্যক্তিরাও ছিলেন। যুদ্ধের পর 
জাপানের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর 
সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে থাকে। 
১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে 
পাকিস্তান থেকে একাধিক তবলউগ 


সালাম' নামে কটি ত্রেমাসিক পত্রিকাও 


দল ও দলনেতা জাপানে আসেন। 


প্রকাশিত হয় । এর পক্ষ থেকে জাপানি 


আধ্যাত্বিক চিন্তা সঞ্চারকারী এ 


শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 


আন্দোলনে বহু জাপানি ইসলাম ধর্মে 


ও হজ্জ ইচ্ছকদের হজ্জে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করা হয়। 

এ সেন্টারটি ছাড়া তাবলীগ 
জামাআতও ১৯৫৬ খিস্টাব্দ থেকে 
জাপানে তাদের দাওয়াতি কাজ আরম্ভ 
করেছে, যা আল্লাহর মেহেরবানিতে 


ধর্মান্তরিত হন মূলত শান্তির লক্ষ্যে 


খুবই সফল হয়েছে। তাবলীগ 
জামাতের লোকেরা টোকিওর 
শহরতলী এলাকা সাইতামার 


(99109179) একটি ভবন ক্রয় করে 
সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
করেছে, যা এখন তাবলীগের 
মারকাষের কাজও তি তাদের 
তৎপরতা প্রতিদিন পাচ্ছে। 
১৯৩৬ সালের দিকে আরেকজন 
ভারতীয় মুসলিম পতি ও ধর্মপ্রচারক 
আলীমুল্লাহ সিদ্দিকী জাপানে আসেন 
এবং একাধিক বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন এশিয়ার 
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সত্তর দশকের দিকে জাপানের দ্রুত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে সৌদি 
আরব, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া 
প্রভৃতি তেল উৎপাদনকারী মুসলিম 
ষ্্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং আজও তা 
কার্ষকর। এশিয়ার দুটি মুসলিম রাষ্ট্র 
ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার প্রভূত 
উন্নতির পেছনে জাপানের অবদান 
অনস্বীকার্য । ১৯৭০ সালে সৌদি 
বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আবদুল আযীয 


এতিহাসিক ঘটনা । 
আশি-নব্বই দশকে জাপানের অনেক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এশিয়া, আফ্রিকার 
প্রচুর মুসলিম ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও 
রা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আসতে 
থাকেন। অনুরূপ পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া 
থেকে অসংখ্য শ্রমিক এসে এদেশের 
কলকারখানা ও সার্ভিস ক্ষেত্রে কাজ 
করছেন, গড়ে তুলছেন মসজিদ, 
ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুসলিম সংস্কৃতি, রেখে 
চলেছেন জাপানিদের সঙ্গে মেত্রীবন্ধনে 
জোরালো ভূমিকা । 
এসব তৎপরতার ফল এই হয়েছে যে, 
১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জাপানে 
মুসলমানদের সংখ্যা ৩ হাজার বলা 
হতো, এখন সরকারি হিসাব মতে 
সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ 
হাজার। তাছাড়া যেসব মুসলমান 
অন্যান্য দেশ থেকে এসে এখানে 
অধিবাস গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা 
দু'লাখে পৌছেছে । এর অর্থ এই যে, 
জাপানে সর্বমোট আড়াই লাখ 
মুসলমান রয়েছে। 
যদিও গত কয়েক বছরে জাপানে 
মুসলমানদের সংখ্যা ই 
পেয়েছে, কিন্তু তাদের ় 


মতো জাপানেও ইসলাম জনপ্রিয় ও ও 
প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মে পরিণত হবে। 
১৯৭০ সালের দিকে টোকিওতে 
সংখ্যা ছিলি মাত্র দুটি। 
এখন এখানে ২০০টি মসজিদ ও 
মুসাল্লা অস্থায়ী নামাযঘর) আছে। 
জাপানে কবে ইসলামের আলো প্রবেশ 
করেছে সেটা অজানা । 


ক।বি।তা 


আমাদের মুনাজীত 
আবদুল হালীম 
হাজার বছরের কালো রাতের কালো অন্ধকার 
ঘনিভূত হয়ে পৃথিবীতে নেমেছে আবার 
আমাদের পরিচিত পথ গ্রাম শহর বন্দর 
মিলকারখানা সাধের বাগান বাড়িঘর 
সবখানে অন্ধকার 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর। 
আমাদের আত্মীয়-স্বজন 
জীবনের সঞ্চিত যাবতীয় ধন 
আমাদের সামনে পেছনে বামে ডানে 


বুকের 
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-এতিহ্যের চারধার, 
ঘিরে নাচছে কেবলি অন্ধকার । 


হাজার বছরের হাজার হাজার 
নাচছে অন্ধকার 
আমাদের বাপ-দাদা এবং তাদের পূর্বে আর 
কেউ দেখেনি এমন অদ্ভুত অন্ধকার । 
আমরা এখন পরম চরম অসহায় 
হায়! কী করি উপায়! 
তাই উর্ধ্বে তুলেছি দু'হাত, হে রব 
তুমি তো জানো এবং দেখছো সব 
তোমার কাছে আমাদের মুনাজাত 
দূর করে দাও এই আধার রাত। 
তুমিই আসমান এবং জমিনের আলো 
দাও দূর করে এই সব অন্ধকার কালো। 


পাপ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বুকের ভেতর ভয় কেন 
হৃদয় কেন কীপে 
অধরা কে তাড়া করে 

কোন সে অনুতাপে 

কোন সে পাপের ঢেউ 
ভাংছে আমার বুকের সীমা 
দেখছে নাতো কেউ 

একলা আমি ভবের পথিক 
একাই পথে চলা 
ভবের মাঝে কেউ কারো নয় 
সষ্টা শিশুর খেলা । 


জুন'১৭ 


যন্ত্রণাকর পতন 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


তোমার পেশির শক্তি আছে করছো জুলুম ইচ্ছেমত, 
লোকসমাজের রন্ধ্রে পশে দিনরজনী করছো ক্ষত! 
মানুষগুলো ক্ষতের জ্বীলায়, 

পথ বা সুযোগ পেলেই পালায়! 

বলুক যতই থামাও জুলুম! প্রবলগতি বাড়ছে তত। 

ওর বাড়িতে দিচ্ছ হানা লুটছো তাদের স্বর্ণ টাকা- 

সব মালামাল সদলবলে, ভরাট বাড়ি করছো ফাকা! 
পাওনা যখন কিছুই ঘরে, 

পণ হিসেবে বাচ্চা ধরে- 

যাও নিয়ে যাও দুর আড়ালে, মরণ জ্বালায় যায় না থাকা! 
তার বাসাতে ঢুকেই দেখো উঠতি গোছের নবীন মেয়ে, 
লোলুপ চোখে কামের নেশা লক্ষ মেরে ধরছো যেয়ে। 
যতই করুক কান্নাকাটি 

পাষাণ দেখাও অস্ত্র-লাঠি 


ইচ্ছেঘোড়ার রাশ না টেনে অষ্রহাসি মারছো চেয়ে । 


প্রশাসনও বশ করেছো দলের নেতার দাপট দিয়ে, 
তোমায় বাঁচান যেই হারামী, তোমায় দিয়ে তারাই জিয়ে! 
ধরবে তোমায় আর কে আছে! 


দুইনয়নে রঙ্গ নাচে। 


পশুত্ব হয় হিংস্র আরো আমজনতার রক্ত পিয়ে। 


মদ জুয়াতে মত্ত থাকো, ভোগ্যনারী রাখছো পাশে, 
দিবস কাটাও রাতের মতন, বেরোয় যখন রাত্র আসে । 
নিশাচরী চরণ চালাও, 


নানানরকম আগুন জ্বালাও । 


ভাবছোনা এই নিজ আগুনে যন্ত্রণাকর পতন হাসে!! 


কীযেকরি 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
কী যে লিখি কী যে শিখি 
কী যে করি ভাই 


কীযেপড়িকীযেগড়ি 
কী করি উপায় ! 


কী যে ভাবি কী যে দাবি 
কিছুই জানা নাই ! 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


প্রতিদিন আমরা সাধারণত সকাল-দুপুর-রাত তিন বেলা 


রামাযানে খাদ্যাভ্যাস 


ড. এ. ফয়েজ এম. জামাল উদ্দিন 
ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘন ঘন পানি 


খাবার খেয়ে থাকি । কিন্তু রমজান মাসে আমরা সাধারণত 


পান করা ভালো। শরীরের পানি ঘাটতি পূরণের জন্য ঘরে 


শুধু সন্ধ্যা থেকে ভোর এই সময়ের মধ্যেই তিনবার খাবার 
খেয়ে থাকি । তাই রজমান মাসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে 
একটু বেশিই সচেতন হতে হয়। একটু পরিকল্পনামত 
খাবার খেলে এ পবিত্র নেয়ামতের মাসকে উপভোগ করা 
যায় ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে । 

রমজান মাসে খাবার যতটা পারা যায় অন্য মাসের মতোই 
স্বাভাবিক ও সাধারণ হওয়া উচিত। তবে রমজান মাসে 
খাদ্য তালিকায় যথাসম্ভব সম্ো-ডাইজেস্টিং খাবার বেশি 


বানানো তাজা ফলের রস বেশি কার্ধকারী । তবে ইফতারের 
পর ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে । ইফতারের সময় 
কার্বনেটেড পানীয় যেমন কোকাকোলা জাতীয় পানীয় না 
গ্রহণ করাই উত্তম। কার্বনেটেড পানীয় পেটে গ্যাস প্রবণতা 
বাড়িয়ে দেয়। অতি চিনি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়াই উচিত। 
বেশি চিনি সমৃদ্ধ খাবার পেশাবের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
দেহের অতি প্রয়োজনীয় মিনারেলগ্তলোও পেশাবের সাথে 
বের হয়ে যায় এবং রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। 


রাখা উচিত। যেখানে সম্ো-ডাইজেস্টিং খাবার সাধারণত 
ডাইজেস্ট হতে প্রায় ৮-১২ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে দ্রুত- 


ইফতারে আদা কুঁচি এবং স্প্রাউটেড ছোলা লবণ ছিটিয়ে 
খেলে এসিডিটি উপশম হয়। ইফতারের পরপরই সন্ধ্যা 


ডাইজেস্টিং খাবার মাত্র ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইজেস্ট হয়ে 
যায়। আশ বা ফাইবার প্রধান খাবারগুলোই সাধারণত 
সম্নো-ডাইজেস্টিং হয়ে থাকে । যেমন টেকি ছাটা চাল, 
আটা, সবুজ মটরশুঁটি, ছোলা, সবুজ শাক যেমন ডাটাশাক, 
পালং শাক, খোসাসহ ভক্ষণ উপযোগী ফল যেমন পেয়ারা, 


রাতের খাবার খেয়ে নেয়া উত্তম। আর সেহেরিতে স্তা- 
ডাইজেস্টিং খাবার খেলে দিনের বেলা ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস 
পায়। তবে সেহেরিতে ভরপেটে না খাওয়াই উত্তম। 
সেহেরিতে টক দই খেলে পেট ভার ভার মনে হবে না। 
সেহেরি খাওয়ার সাথে সাথে না শুয়ে, কিছুক্ষণ হাটাহাটি 


আপেল, নাশপাতি এবং শুকনা ফল খোরমা, খেজুর ইত্যাদি 


করে ফজরের নামাজ আদায় করে অল্প সময় ঘুমিয়ে নেয়া 


তবে খাবার অবশ্যই সুষম হতে হবে অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় 
দানাদার খাবারের সাথে পরিমাণমতো ফল, শাক সবজি, 
₹স ও দুগ্ধজাত খাবার থাকা আবশ্যক। 
অধিক পরিমাণে মসল্লা সমৃদ্ধ গুরুপাক ও ভাজা-পোড়া 
তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ এবং ইফতারের পর অধিক পরিমাণে 
চা কফি বা কোলা গ্রহণের ফলে বুকে জ্রীলা পোড়া বা পেটে 
গ্যাসের সমস্যা রমজান মাসের একটি কমন বা সাধারণ 
সমস্যা । তাই তেলে ভাজা পোড়া খাবার না খাওয়াই উত্তম । 
ইফতারে তেলে ভীজা খাওয়ার চেয়ে ওভেন গ্রিন্ড খাবার 
খেলে গ্যাস প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পায়। 
ইফতারের সময় খোরমা-খেজুর, পেপে, তরমুজ, কলার 
পাশাপাশি হালিম খেলে দেহে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। 


জুন'১৭ 


উত্তম। তবে ডায়াবেটিক ও ব্লাডপ্রেসারে যারা ভুগছেন, 
আপনাদের অবশ্যই রমজান মাসের পূর্বেই বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নিয়ে সম্ভাব্য খাদ্য তালিকা করে নেয়া উচিত। 
আপাতদৃষ্টিতে একজন সুনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক রোগীর 
রোজা রাখায় কোনো বাধা নেই। তবে রমজানে ওষুধ? 
ইনসুলিনের মাত্রা ও সময়সূচি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে 
পরামর্শ করে ঠিক করে নেয়া উত্তম। 


লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, উদ্যানতল্ত বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


| বেরাদরানে ইসলাম! 

| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম | 
(এবং ংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
|কুসংস্ারঘুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার | 
নারি পালনে নিয়োজিত রি এই জামিয়ার ধমীয় | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা , 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ! 
|করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। আল-। ূ 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা 

| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
! জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । 

| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, | ৰ 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। । 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। , ! 
। সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 
| পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 
| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামুল্যে খাদ্য সরবরাহ ; 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িতৃ এই জামিয়া | 
বহন করে। 

| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ; 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের 1 
বেত, নিম্ণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ | 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই- বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
 ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে। ূ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, 

| আপনারা এই এঁতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য 
, দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
1 রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা । 
নি 


ূ বিডির নিযা 


রঃ প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পবিত্র রমযানের মসনুন দ্ুআসমূহ 


নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ . 
2১০) 902969৮0045 | রে র্‌ 
5214 55 


| উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহ্‌ “আলায়না- বিল্ইউম্নি ওয়াল্‌ 
ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ। 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 

রমযানের শুভাগমনে পড়ার দ্ুআ 


০ 34০, 7৪৮5 ০৮৪০০% ৮5৪58 রা) 


.তু 2161%-6 ০4085455380 ৮ 9: 5 025? 
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।8৪০ ৬01৫5 ৬19,55৫ 
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আযাল্লা শাহ্‌্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
ফাসাল্লিম্হু লী, ওয়া সাল্লিম্নী ফীহি, তাসাল্লাম্হ্‌ মিনী। আল্লা- 
হুম্মার্যুকুন সয় মাহু ওয়া কিয়ামাহু সাব্রান ওয়াহৃতিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুকুনী ফীহিল জিন্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কুওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আ-ইয্নী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফৃফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ কীদ্রি, ওয়াজ“আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 


ইফতারের দুলা, . 
।৬১৪%953,5৩3৬ $০ (284 


উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া “আলা রিষ্কিকা 
আফ্হার্হ । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


% 


85540154815, (৫) ৩৬) 


৫ দর 


(2 নও! | ৩৫৪০, 


| উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ “উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 


| আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ। [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 

ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
৬0925045959 285গ 
উচ্চারণ: আফ্তারা “ইন্দাকুমুস সা-য়িমুনা, ওয়া আকালা 


তাঁঁআমাকুমুল্‌ আব্রার, ওয়া তানাধ্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
তু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 


লায়লাতুল কদরের দুআ ও 
৫ ৬০৬ 98201 ৬৩ ৯8০01 283 
৷ উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা “আফুওউন্‌ তুহিব্বুল্‌ “আফ্ওয়া, 


র | ফা'ফু 'আল | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪) 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


এই কুরআনের কালারের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন, 
কোথায় কৃলকৃলাহ্‌ প্রেতিধবনী) করতে হবে । ইত্যাদি!! 


ঝি; দ্রঃ দেশের শীরস্থনীয় বিজ্ঞ আলেম, হাফেজ, কারী সাহ্বগণের সুপরামর্শে 
“তাজবীদ কালার কুরআন মাজীদেশরগরকাশনার কাজ সম্প্ন করা হয় 


